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পত্রিকা প্রসঙ্গ 


যে কোনো সাময়িক পত্রিকা বিশেষত যেগুলি একান্তভাবে প্রবন্ধনির্ভর, সেসবের 
প্রকাশ অব্যাহত এবং নিয়মিত রাখা যে কী কঠিন এবং দুঃসাধ্য কাজ তা অভিজ্ঞ 
. ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন। তবু “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা” পিছিয়ে পড়া পুরাতন 
বর্ষের ফাক পূরণ করে অভিদ্র“ত একেবারে সাম্প্রতিকের সিঁড়িতে পা রাখার প্রতিশ্ৰুতি 
রক্ষা করতে পারবেই এই বিশ্বাসে এখনো আমরা বদ্ধপরিকর। মাত্র মাস তিনেকের 
ব্যবধানে অখণ্ড দুটি সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে আমরা যথাক্ৰমে ১৪০৭ এবং ১৪০৮ 
বঙ্গাব্দের শুন্যতা ভরাট করতে পারলাম- একথা সাতকাহন করে বলার মতো ঘটনা 
নয়, তা সত্বেও উল্লেখ করা হল, যাতে পরিষদের প্রতি অনুরক্ত, আগ্রহশীল লেখকবর্গ 
তাদের মূল্যবান রচনা যথাসময়ে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তাব সহমর্মিতার সঙ্গে 
বিবেচনা করে প্রত্যাশা পূরণে কার্পণ্য বা অবহেলা না দেখান ৷ পরিষদের এই অন্যতম 
- গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশন কর্মসূচি রূপায়ণের লক্ষ্যে আমরা যাতে বিশেষভাবে সতর্ক থাকি, 
সকলের সম্মিলিত উৎসাহে যাতে মস্থরতা সম্পূর্ণ দূর করে শক্তির সদ্যযবহার করতে 
পারি, এঁতিহ্যশালী এমন একটি প্রাচীন পত্রিকাকে তার পুরোনো গৌরবে ফিরিয়ে 
আনতে পারি-_আমাদের সদিচ্ছার সঙ্গে তাই অভিজ্ঞজনদের কাছে আন্তরিক পরামর্শ 
প্রার্থনা করি। 

একটি অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার । আর, আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্নে অবশ্যই বিজ্ঞাপন প্রদানের 
মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা পত্রিকাকে নিয়মিত করার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় | 
ইদানীংকালে আমরা যথাযথ উদ্যোগ নিতে পারিনি বলেই বিজ্ঞাপন সংগ্রহের বিষয়টি 
উপেক্ষিত হচ্ছে। শুধু বাণিজ্যিক কারণ ছাড়াও যেসব পৃষ্ঠপোষক, পত্র-পত্রিকায় 
নিয়মিত বিজ্ঞাপন দেন সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের আর্থিক সংকটের কথা সহমর্মিতার 
সঙ্গে বিবেচনা করে, পরবর্তী সংখ্যা থেকে তাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করে পরিকল্পিত 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আর একটি বিষয়ে পরিষদের সাধারণ সদস্যদের জানানো 
হচ্ছে, যারা তাদের প্রাপ্য পুরাতন সংখ্যাগুলি এখনো সংগ্রহ করেননি, যতদ্রত সম্ভব 
সেগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে অনুগ্রহ করে নেওয়ার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। ওই 
সব পত্রিকা বছরের পর বছর সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করা পরিষদের পক্ষে বেশ 
কঠিন হয়ে উঠছে ;তাছাড়া স্থানাভাবের দিকটি সদস্যরা আশা করি সহমর্মিতার সঙ্গে 
বিবেচনা করে দেখবেন। তার চেয়েও বড়ো কথা সদস্য-পাঠকরা পত্রিকার বিষয়ে 
তাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা কিংবা নিজেদের পরিকল্পনা পরামর্শ ইত্যাদি জানিয়ে 


আমাদের কাজের বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত জানালে আমরা বিশেষ উৎসাহিত 
ও উপকৃত হতে পারব, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 

এবারের সংখ্যার প্রথম লেখাটি ছোটো পরিসরে সুকুমার সেনকে অবলম্বন 
করে লিখে দিয়েছেন শ্রীগৌতম ভদ্র, এই সঙ্গে সাহিত্য অকাদেমি ও বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "সুকুমার সেন : পণ্ডিত ও রসজ্ঞ” শীর্ষক দুদিনের 
শেষ হল। দ্বিতীয় রচনাটি শ্রীকাননবিহারী গোস্বামীর একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা ও 
আবিষ্কার, আনুমানিক ১৫১০ থেকে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, গৌরাঙ্গলীলার 
প্রত্যক্ষদর্শী কবি বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় রচিত শ্রীগৌরলীলামৃত পুথিটি তার মতে 
বাংলায় চৈতন্য জীবনী রচনার প্রথম প্রচেষ্টা, ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দের পরে লেখা বৃন্দাবন- 
দাসের চৈতন্যভাগবত গ্রস্থেরও পূৰ্ববৰ্তী রচনা এই নিবন্ধটি পণ্ডিতমহলে দীর্ঘ প্রচলিত 
একটি ধারণার বিরুদ্ধে সম্ভবত নতুন কোনো বিতর্কের সঞ্চার করবে। প্রসঙ্গত জানানো 
যায়, লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথিশালার সংগ্রহে রক্ষিত পুথিটির 
কয়েকপাতা জেরক্স করেছিলেন, আলোচ্য নিবন্ধের সঙ্গে প্রমাণস্বরূপ তার দুটি পৃষ্ঠা 
মুদ্রিত হল। 

বর্তমান সংখ্যাটিতে চিত্র-প্রাধান্য বিষয়ে দু-একটি কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার। 
সংশ্লিষ্ট রচনাগুলিকে আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি চিত্র মুদ্রণের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। শহর বর্ধমানে মধ্যযুগের স্থাপত্য” শীর্ষক নিবন্ধে লেখক শ্রীরঙ্গনকান্তি জানা 
প্রাচীন কয়েকটি বিখ্যাত মসজিদের আলোকচিত্র ব্যবহার করেছেন শ্রমলব্ধ পর্যবেক্ষণের 
লিখিত ভাষ্যের সমর্থনে। শ্রীহিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘কলকাতার শিখ’ নিবন্ধে 
ব্যবহৃত হয়েছে সাতাত্তর বছর আগের একটি আলোকচিত্র, মাসিক বসুমতী’ পত্রিকায় 
(বৈশাখ ১৩৩৩) যেটি কলকাতার শিখ মিছিল” শিরোনামে একটি অস্বাক্ষরিত 
সম্পাদকীয় রচনার সঙ্গে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। পুরোনো সাময়িক পত্রিকায় শিখ 
সম্মেলনের চিত্র খুব একটা দেখা যায় না, কিন্তু 'হ্যারিসন রোডের মসজিদের সামনে 
শিখ মিছিল’---এই পরিচিতি সম্বলিত আলোকচিত্রটি অত্যন্ত অর্থবহ ৷ সম্ভবত ১৯২৬ 
খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শহরে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তাতে সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায়ের 
মানুষও নিগৃহীত হয়েছিলেন, এমনকী তাদের ধৰ্মগ্ৰন্থ প্ৰকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হয়। 
কিন্তু সংগঠিত শিখ ধর্মাবলম্বীরা নতুন গুরুগ্রন্থসাহিব প্রতিষ্ঠা করতে পবিত্র মিছিল 
বের করেছিলেন। লেখক দীর্ঘদিন ধরে শিখচর্চায় লিপ্ত আছেন, এই নিবন্ধ তাঁর বড়ো 
কাজের একটা অংশমাত্র। দীর্ঘকাল পূর্বে শহর কলকাতার একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের, বিশেষত স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের 
কী ভূমিকা পালিত হয়েছিল তার একটা বিশ্বস্ত দলিল হয়ে উঠেছে এই রচনা। 
বিপন্নতা দেখা দিতে শুরু-করেছে, সে সময় এই পর্যালোচনার গুরুত্ব অস্বীকার করা 
যায় না। 

গত সংখ্যা থেকে পুরাতন লুপ্ত পত্রিকার সুচি সংকলনের কাজ শুরু হয়েছে, 
সেই পরিকল্পনার অধীনে শ্রীঅরুণটাদ দত্ত বহু শ্রমে এবারে প্রচার-এর সংখ্যানুক্রমিক 


রচনাপঞ্জি প্রস্তুত করে দিয়েছেন। আলোচ্য পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিখেছেন 
্রীস্বপন বসু! এবার থেকে শুরু হল আর একটি নতুন বিভাগ, সাহিত্যিকদের পত্রগুচ্ছ 
প্রকাশের আয়োজনে। তার প্রয়াণের তিন দশক অতিক্রান্ত হলেও, বাঙালি পাঠক 
মহলে সৈয়দ মুজতবা আলী আজো সজীব এবং সমান জনপ্রিয়। একসময় তিনি 
“মাসিক বসুমতী'র সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটককে বেশ কিছু চিঠি লিখেছিলেন সেগুলির 
একটা অংশ বর্তমান সংখ্যায় প্রাসঙ্গিক টীকা সহ মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হল। বর্তমান 
বর্ষে তার জন্ম শতবর্ষ উদ্যাপনের প্রাক্‌ মুহূর্তে এই আয়োজন নিশ্চয় পাঠকরা সাদরে 
গ্রহণ করবেন। প্রসঙ্গত জানাই, বাঙালি লেখক যাঁরা ইতিমধ্যে জন্মশতবর্ষ অতিক্রম 
করেছেন তাদের দুজনকে নিয়ে পূৰ্ববৰ্তী সংখ্যার মতো এবারেও দুটি বিশেষ নিবন্ধ 
প্রকাশ করার সুযোগ হল। এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পূর্বনির্ধারিত প্রতিশ্রুত লেখাগুলি 
সংশ্লিষ্ট লেখকরা জমা দিলে পরবর্তী সংখ্যায় নিশ্চয় দেওয়া সম্ভব হবে আশা করছি। 
এই সংখ্যায় যীরা লেখা দিয়েছেন তাদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 

পত্রিকা প্রকাশের নানা পর্বে প্রকাশন উপসমিতির অনেকেই সক্রিয়ভাবে 
পাশে আছেন বলে এই দায়িত্ব পালন বর্তমান অধ্যক্ষের পক্ষে কিছুটা সহজ হয়েছে। 
তবু শ্ৰীঅশোক উপাধ্যায় এবং শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরীর সহযোগিতার কথা আলাদা ভাবে 
উল্লেখ্য। বিগত সংখ্যার ‘পত্রিকা প্রসঙ্গ” লেখার শেষে এসে সদ্য ভারপ্রাপ্ত সভাপতির 
প্রয়াণে আমরা ব্যথিত হয়েছিলাম। পরিষদের যাবতীয় প্রকাশন উদ্যোগের মন্থর গতি 
সর্বাঙ্গীণ সহযোগ সত্বেও তার অবর্তমানে স্বাভাবিক হবে কীভাবে সে চিন্তায় বিষাদ 
দেখা দিয়েছিল। আজ মনে হচ্ছে, সে বিষণ্নতা হয়তো দ্রুত কেটে যাবে এখনকার নব 
নব কাজের ভারে, আর তা নিশ্চয় সম্ভব হবে সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি, সর্বজন 
পরিচিত, একালের বরেণ্য ভাষাতাত্বিক, শিক্ষাবিদ্‌, সাহিত্যকর্মী, প্রকাশন বিষয়ে সর্বদা 
উৎসুক শ্রীপবিত্র সরকারের নেতৃত্বে। তাকে এই উপলক্ষে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। 


৯ মার্চ ২০০৩ '_ প্রভাতকুমার দাস 
পত্রিকাধ্যক্ষ 


সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন ও লোকসাহিত্য : 
একটি অণুপ্রবন্ধ 


গৌতম ভদ্র 


“লোকসাহিত্য”চর্চায় অধ্যাপক সুকুমার সেনের রচনা পর্যালোচনা করাটা সমস্যাসন্কুল, নৈয়ায়িকের 
চোখে সেই ক্ষেত্রে ‘ভাব’ পদার্থ অপেক্ষা ‘অভাবের’ প্রাধান্যই বেশি। “লোকসাহিত্য*চর্চা ও বিদ্যা 
উনিশ শতকে এক বিশেষ এঁতিহাসিক পৰ্যায়ে শুরু হয়, জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন ভারতীয় ভাষা ও 
উপভাষার পঞ্জি ও ব্যাকরণের ছকে এই বিদ্যাতত্বের সুনির্দিষ্ট রূপ দেন। বিংশ শতকের গোড়ায় 
এই রূপের সঙ্গে মেশে স্বাদেশিকতার চিন্তা ও ছীচ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও নাগরি প্রচারিণী 
সভার পৃষ্ঠপোষকতায় নানা গোত্র ও ঢণ্ডের এলোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি আবিষ্কার, মুদ্রণ ও প্রচার 
স্বদেশকৃত্যের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে পরিষদের গোড়াপত্তনের দিনগুলিতে 
রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক রচনাসমূহ ও উদ্যোগ আজও ভোলার নয়। জাতীয়তাবাদ, প্রাদেশিকতা বা 
আঞ্চলিকতার নানা বিরোধী ধারণাকে কোনো-না-কোনো ভাবে এই লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি 
বা লোকভাষার চিন্তা পুষ্ট করেছিল, আজও তাই করে থাকে। গোষ্ঠীসত্তার নির্মিতিতে ‘লোক’ 
একটি অবশ্যমান্য উপাদান। 

যেকোনও ইতিহাসকারকে এইখানে ঠেকতে হয়, ভাবতে হয়, কীভাবে কোথায় এই 
উপাদানকে ইতিহাসের ছকে লাগাবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুকুমার সেন আজীবন বিদ্যাচর্চা 
করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার প্রেক্ষিতে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার 
চারটি আদিকল্প বা দৃষ্টিভঙ্গি চোখে পড়ে! কালানুক্রমিকতার পরিবর্তে দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য অনুযায়ী 
ছকটি সাজানো হচ্ছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় একটি আদিকল্লের প্রতিষ্ঠাতা ৷ দৰ্শনে তার আগ্রহ 
আছে, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কাছে তীর নাড়া বাঁধা, প্রমথনাথ তর্কভূষণের তিনি প্রিয়পাত্র। বাউল 
তন্তু, ধৰ্মপূজা তার গবেষণার বিষয়, তার ইংরাজি বইয়ের নামও যেন কেমন কেমন, obscure 
religious cults, '0bscUre' কথাটি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ প্রথাগতভাবে তার বিষয়গুলি স্বচ্ছন্দে ০] 
বা ‘লোকের মধ্যে চলে যায়, অথচ তিনি তার অভিসন্দর্ভের শিরোনামে '০১9০৮৫৩' বিশেষটিই 
ব্যবহার করেন। গণ 04835) চৈতন্যের ইতিহাসে শশিভূষণ আগ্রহী, উচ্চবর্গের বুদ্ধিজীবীদের 
কাছে অস্পষ্ট ও অল্পজ্ঞাত ধর্মসাধনার মধ্যেই যে ভারতীয় জনজীবনের ধ্যান-ধারণা পাওয়া যাবে, 
এই প্রকল্পে তার আস্থা ছিল। এই গবেষণার পথে ক্ষেত্রসমীক্ষা তার প্রধান উৎস নয়। বরং ধর্ম 
সাহিত্য সম্পর্কিত অসংখ্য পুথির মাঝে বিকীর্ণ ধর্মতত্বকে তিনি দার্শনিক বর্গের ছকে আলোচনা 
করেছেন, ধর্মতত্তের নানা আস্তঃসম্পর্কের চালচিত্র তার রচনায় ধরা পড়ে । এই পথে তার দৃষ্টিভঙ্গি 
স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। ছোটো অথচ অনবদ্য পুস্তিকা, ‘ভারতীয় সাধনার এঁক্য’তে তিনি দেহতত্বের উল্টা 
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সাধনাকে’ কেন্দ্ৰে আনেন, মধ্যযুগের নানা সাধনার পথে যে এঁক্য বিরাজ করছে, সেই দিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। তার ধর্মতত্বের সার্বিকতার খোপে লোক, জন ও মাৰ্গ শেষ পর্যন্ত মিলেমিশে যায়, 
সাধনার এক্যটি বড়ো হয়ে ওঠে। 

ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিক তত্বের ধাঁচার বাইরে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের গতিবিধি নৃতত্ত্ব 
আঙ্নায় ছিল। লোকসাহিত্যের অনলস গবেষক তিনি, খণ্ডে খণ্ডে লোকসাহিত্য সংকলন তার 
অন্যতম কীর্তি। ভেরিয়ার এলুইনের সহচররূপে জনগোষ্ঠীর আচার, আচরণ, রীতি ও প্রকরণের 
প্রেক্ষিতেই সাহিত্যবিচারে তিনি প্রয়াসী। এলাকা ও গোষ্ঠীর উৎস অনুসারে মঙ্গলকাব্যগুলিও রচিত, 
তাদের প্রাথমিক সার্থকতাও আচার, আচরণে সিদ্ধ। লিখিত ও মৌখিক সাহিত্যের বিভেদে তিনি 
বিশ্বাসী, সভ্যতার ক্রমপর্যায়ে তার আস্থা অটুট। লোকসাহিত্য যে বিশেষ জনসভ্যতার ফসল, 
এটাই তার কাছে স্বতঃসিদ্ধ। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘেরাটোপে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির তৃতীয় ধারাটি অপেক্ষাকৃত 
পুরাতন, স্বয়ং দীনেশচন্দ্র সেন সেই ধারার পৃষ্ঠপোষক। অকৃত্রিম বাঙালি জাতীয় সাহিত্যের সঙ্গে 
লোকসাহিত্যের সমীকরণের তত্ত্বে দীনেশচন্দ্র বিশ্বাসী । ত্রিশের দশকে ‘শনিবারের চিঠি*তে এই 
আদিকল্প নিয়ে অনুপুত্খ আলোচনা হয়েছিল, সজনীকান্ত, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সুনীতিকুমার প্রমুখরা 
নানা প্রশ্ন তুলেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাস নিৰ্মিতিতে এই বিতর্কের গুরুত্ব অপরিসীম, সুকুমার 
সেন নিশ্চয়ই এই বিতর্ক সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। লোকসাহিত্যই আদি ও অকৃত্রিম, “ময়মনসিংহ 
গীতিকার’ নানা পালাতেই নির্ভেজাল বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণভোমরা আছে, অতএব সেইগুলি 
খোঁজো ও ছাপাও, এই জিগিরের বিরুদ্ধে অনেকেই আপত্তি তোলেন। কেবল লোকসাহিত্যই 
বাংলা সাহিত্যের অন্তর্স্ত কিনা বা “নির্ভেজাল লোকসাহিত্য’ বলে কোনো কিছু হয় কি না, এই 
নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তার বিশ্বীসে দীনেশচন্দ্র সেন অনড় ছিলেন। লোকসাহিত্যই 
অকৃত্রিম জাতীয় সাহিত্য, লোকসাহিত্যেই বাঙালি জীবনের উৎস সজীব থাকে, অতএব 
লোকসাহিত্যই সাহিত্যের মানদণ্ড, এইরকম নান্দনিক তত্বেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। লোকসাহিত্যের 
প্রতি সব শ্রদ্ধা নিয়েও শশিভূষণ বা আশুতোষ ভট্টাচার্য সাহিত্যের সর্বজনীন বিচারে লোকসাহিত্যকে 
নিৰ্দেশক বলে স্বীকার করতে নারাজ হতেন। 

এই তিনটি আদিকল্প ইতিবাচক। ইতিহাস বিচারে লোকসাহিত্য সম্পর্কে সুকুমার সেন 
অনেকটাই নেতিবাচক, প্রাগুক্ত তিনটি আদিকল্প থেকে তার মনোভাবের প্রভেদ অনেক। 
লোকসাহিত্যের গবেষক তিনি নন, অথচ তার আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎনা ছিল ব্যাপক। বেতার কেন্দ্ৰ 
থেকে লোকসাহিত্যে গাথা ও ভাষা নিয়ে তিনি বক্তব্য রেখেছেন, বিচিত্র সাহিত্য বলে প্রবন্ধের 
বইতে সেইগুলি সংকলিত হয়েছে। লোকসাহিত্য গবেষণায় রফিকুল ইসলাম ও ভবতারণ দত্তকে 
তিনিই অনুপ্রাণিত করেছিলেন, মেয়েদের কথায় ও ভাষায় ছড়ার শব্দ নিয়ে আলোচনাও তার 
কলম থেকেই উৎসারিত। এসবই জানা কথা, সহজলভ্য, যে কেউ পড়ে দেখতে পারেন। কিন্তু 
তার সন্দেহ ‘লোক’ সাহিত্য বর্গে তার ব্যবহারে। ছড়া, গাথা, পল্লীচিত্রের বিচারে তিনি রবীন্দ্রনাথের 
বিচার-বিশ্লেষণের অনুগামী, “বিশ্বভারতী কোয়াটারলি” ‘ইন্ডিয়ান লিটারেচার" পত্রিকায় বা জীবনের 
শেষপ্রান্তে বাংলার ছড়ার ভূমিকায় তিনি সেই উত্তরাধিকার স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিলেন অথচ 
এই বিচিত্র সম্পদকে তিনি তার সাহিত্যের ইতিহাসে বিষয় হিসাবে সংলগ্ন করেছেন, গোত্র বা 
বর্গরূপে নয়। তার ইতিহাসের ছকে লোকগাথা, গীতি, গল্প বা ছড়া, নানা দেবদেবীর পালা বা গীত, 
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কখনোই লোকসাহিত্য বলে নিৰ্দিষ্ট খোপে নিৰ্দিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। তিনি “এঁতিহাসিক 
দৃষ্টিতে” এইগুলি বিশ্লেষণ করেন, এটাই তার দাবি। 

এই দাবির কাছেই ‘লোক’ কথাটিও ইতিহাসসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ইতিহাস বিচারে সুকুমার 
সেন আক্ষরিক অর্থেই কালনির্ভর, শতক ও সন নিয়ে তিনি চিন্তিত, নানা রচনাকে তিনি কোনো-না- 
কোনো কালসীমায় ফেলতে বন্ধপরিকর। গোল বাধে এখানেই ৷ লোকসাহিত্যের কাল কি? রাবীন্দ্রিক 
চেতনায়, লোকসাহিত্যে সময় যেন থেমে থাকে, কোনো এঁতিহাসিক খণ্ড চিরস্তনতায় পর্যবসিত 
হয়। আবার লোকসাহিত্য নথিবন্ধ হবার নির্দিষ্ট কাল আছে, সেই রূপটি সেই কালেই পাওয়া 
যায়। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সুকুমার সেন দ্বিতীয় বিচারকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন, লোকসাহিত্যের 
নথির সময়কেই তিনি কালপঞ্জিতে বিন্যস্ত করেন। সাহিত্যের অন্যান্য প্রচলিত গোত্রের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে তিনি লোকজাত সাহিত্যসম্পদেরও ভাগ করেন, একই এঁতিহাসিক কাঠামোয় গাথা, 
কবিতা, পালার ছকে মাৰ্গ, জন, লোককে রাখতে সুবিধে হয়। কোনো-না-কোনো মাধ্যম না পেলে 
‘লোক’ যে ইতিহাসের সামনে আসে না, এবং মাধ্যমের ছোঁয়াচে ‘লোক’ যে আর অকৃত্রিম থাকে 
না, এরকম কোনো এক ধারণা তাঁর বিচারে কাজ করত। 

এঁতিহাসিক মাত্রা কালনির্দষ্ট, সুকুমার সেন মহাশয়ের এটাই দৃঢ় ধারণা । সেই কাল অনুযায়ী 
সাহিত্যবিচার সঙ্গত, এই নান্দনিক তত্ব তিনি আস্থাবান। সময়ের পর্বভেদ ও কালের মাত্রার প্রতি 
একান্তিক নিষ্ঠা লোকের’ ধারণাকে অন্য গোত্রে মিলিয়ে দেয়, দীনেশচন্দ্র সেনের জাতীয়তাবাদ বা 
শশিভৃষণের ধর্মচৈতন্য কোনো-না-কোনো সময়ের অণুতে পর্যবসিত হয়। লোক যেন ভাবলক্ষণ 
বিবর্জিত হয়, সময়ের ‘অভাবেই’ যেন লোকের স্থিতি পাওয়া সম্ভব হয়। অথচ সুকুমার সেনের 
মূল আগ্রহ সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়, সেই ইতিহাস একাস্তভাবেই সময়নির্ভর। তাই তার কাছে 
লোক যেন ‘অভাবের গোত্রে” বর্গ হিসেবে বিবেচ্য নয়, অন্য কিছুর আধারে বা বৈপরীত্যেই 
লোকের রূপটা ধরা পড়ে। 
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কাননবিহারী গোস্বামী . 


১. কথামুখ 

পঞ্চদশ শতকের অস্তলগ্নে ও ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে শ্ৰীচৈতন্যচন্দ্ৰোদয়ে বাংলার, শুধু বাংলার 
কেন, সমগ্র পূর্বভারতের ভাবসিম্ধু দুলে উঠেছিল। তার দিব্যজীবনকে ঘিরেই বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যে জীবনীকাব্য রচনার সূত্রপাত শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপের সহপাঠী ও সুহৃদ মুরারি গুপ্তের 
শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন বা ৰুবিকৰ্ণপুরের ‘ভ্ৰীচেতন্যচরিতামৃতম্‌’ কাব্য ও 
'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ং নাটক, মহাপ্রভুর কৃপাধন্য কাশীর প্রবোধানন্দ সরস্বতীর স্তবগ্ৰন্থ 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামতম্* শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর সর্বজ্যেষ্ঠ সনাতন 
গোস্বামীর ‘লীলাস্তব’ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘শ্ৰীগৌরাঙ্গস্তুতি), সনাতনের অনুজ রূপ গোস্বামীর 'স্তবমালা'র 
প্রথম তিনটি 'শ্রীচৈতন্যান্টক' এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ‘স্তবাবলী’র অন্তর্ভুক্ত 'শ্রীশটীসূনবষ্টক” ও 
শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতর' প্রভৃতি অন্যান্য সংস্কৃত রচনায় শ্রীচৈতন্যজীবনীর নানা মূল্যবান উপাদান 
সঞ্চিত হয়েছিল। এদের উপর নির্ভর করে এবং শ্রীচৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ শুনে ও 
অন্যান্য সূত্ৰ থেকে তথ্যাদি সংকলন করে মধ্যযুগে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে অনেকগুলি 
শ্ৰীচৈতন্যচরিত রচিত হয়। এদের মধ্যে বাংলার লেখা প্রথম শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্য রূপে এখনো 
পৰ্যন্ত পরিচিত গ্রন্থ হল-_শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবনদাস রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত। বাংলা সাহিত্যের 
এঁতিহাসিকদের অধিকাংশের মতে, এ-কাব্য রচিত হয় ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু সম্প্রতি আমি 
বাংলায় রচিত একটি খণ্ডিত চৈতন্যচরিত-কাব্যের সন্ধান পেয়েছি, যা ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দের আগে 
লেখা। কাব্যটির নাম শ্রীগৌরলীলামূত। এর রচিয়তা, আমার মতে, শ্রীচৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ও 
মহাপ্রভুর কৃপাধন্য কবি বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়। ইনি আমার উর্ধতন দ্বাদশ পুরুষ। এঁর কাব্যের 
কথা আমি পারিবারিক সুত্রে জেনেছিলাম। এঁর এই অসাধারণ এঁতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন কাব্যটির 
কথাই আমাদের আলোচ্য। এই কাব্যের পরিচয় উদ্ঘাটিত হওয়ায় মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে নতুন মূল্যবান উপাদান সংযোজিত হল। শুধু বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ নয়, 
চূড়ামণিদাসের 'শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়”, ভগীরথ বন্ধুর 'শ্রীচৈতন্যসঙ্গীতা”_ বাংলায় রচিত সমস্ত 
চৈতন্যচরিতকাব্যই বংশীবদনের আলোচ্য কাব্যটির পরবর্তী রচনা । তাই শুরুত্বপূর্ণ এই কাব্যটির 
প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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২. পুথি-পরিচয় ও কবি 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ও প্রথম আশুতোষ অধ্যাপক 
মহামহোপাধ্যায় ড. ভাগবতকুমার শাস্ত্ৰী আমার জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠতাত। ইনি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সপ্তদশ 
প্রেমদাসের অপর কাব্য “বংশীশিক্ষা'র একটি সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় 
তিনি শ্রীচৈতন্যলীলার প্ৰত্যক্ষদষ্টা কবি বংশীবদনের বিভিন্ন রচনার উল্লেখ করেছিলেন। তাদের 
মধ্যে বংশীবদনের “পাশাখেলা' প্রভৃতি পদাবলীর প্রসঙ্গ ছিল। ড. শাস্ত্রী লিখেছিলেন--“বংশীর 
ন্যায় উপদেশক ও ধর্মপ্রচারকের নিজের রচনা দেখিতে ওঁৎসুক্য হয়। কিন্তু তাহা বড় অধিক 
পাওয়া যায় না। 'পাশাখেলা' প্রভৃতি পদাবলী, কতকগুলি পদ, আর ক্ষুদ্র 'ভজনতত্ত্সার বা “ভজনরত্ব' 
এইগুলির মাত্র সন্ধান আমি পাইয়াছি।” ড. শাস্ত্ৰী ভালো করে সন্ধান নেননি। আমি বিভিন্ন বৈষ্ণব 
পদসংকলনগ্রন্থ ও পদসংগ্রহের পুথিতে বংশীবদনের ১০০টি চৈতন্যলীলা ও রাধাকৃষ্ণলীলার পদাবলী 
পেয়েছি। কিন্তু এদের মধ্যেও বংশীবদন রচিত “পাশাখেলা”বিষয়ক পদাবলী নেই ৷ এই পর্যায়ের 
পদাবলীর সন্ধান পেলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের পুথিশালার 
পুথি শ্ৰীগৌরলীলামৃত-এর মধ্যে। এই মূল্যবান পুথিটি আমি আমার পূজনীয় শিক্ষক ও কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্য ও 
সহযোগিতায় দেখার সুযোগ পাই। পুথিটিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের নতুন উপাদান আছে 
এবং এ-বিষয়ে আমি মৌলিক গবেষণা করছি-_একথা জানার পর কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি পুথিটি 
বেশ কিছুকালের জন্য সরিয়ে ফেলে। কিন্তু এ পুথির অস্তিত্ব এবং প্রামাণিকতাকে উড়িয়ে দেওয়া 
যাবে না। আমি এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পুথির কয়েকটি প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠার ১০7০৮ প্ৰতিলিপি করে 
রেখেছি। পুথির প্রাপ্ত অংশের সবটাই আমার অনুলিপি করা আছে। এর কিছু অংশের অনুলিপি 
করায় সাহায্য করেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পুথিশালার অধ্যক্ষা, আমার 
ছাত্রী, কল্যাণীয়া ড. শম্পা সরকার । পুথিটির অস্তিত্বের তিনিও সাক্ষী, আর ড. অরুণকুমার 
মুখোপাধ্যায় তো বটেই। 

আলোচ্য পুথিটি একটি খণ্ডিত শ্রীচৈতন্যচরিত-কাব্যের। এটি কোনো বড়ো রচনার অবশেষ, 
মনে হয়। পুথির সুচনা বা সমাপ্তি অংশ না থাকায় এর কোনো রচনাকাল, অথবা লিপিকাল পাওয়া 
যায়নি। কাব্যটির শুধু ত্ৰয়োদশ সর্গের পূর্ববর্তী দ্বাদশ সৰ্গের দুটি পৃষ্ঠা, ত্রয়োদশ সর্গের প্রায় সবটাই, 
পুরো চতুর্দশ সৰ্গ, এবং পঞ্চদশ সর্গের চারটি পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত অংশে কাব্যটি অসমাপ্ত। 
আমার অনুমান, পঞ্চদশ সর্গের পরেও আরো কয়েকটি সর্গে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্ৰহণ পর্যন্ত 
লীলাবৃত্তান্ত এতে বর্ণিত ছিল! পুথির ভিতরে কবির ভগিতাংশে কাব্যের নাম পাওয়া গেছে 
শ্রীগৌরলীলামৃত এবং গৌরাঙ্গবিলাস। আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার পুথি-তালিকায় 
এর সংগ্রাহক প্ৰদত্ত নামও 'শ্রীগৌরলীলামৃত"। শ্রীগৌরলীলামৃত এবং গৌরাঙ্গবিলাস নাম থেকে 
মনে হয়, এটি শ্রীচৈতন্যের পূর্ণাঙ্গ জীবনীকাব্য নয়। সম্ভবত এর বিষয়বস্তু- নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের 
জন্ম থেকে মহাপ্রভুর সম্যাসগ্রহণ পর্যন্ত বিবিধ লীলাবৃত্তান্ত। এর কবি বংশীবদনের পৌত্র শচীনন্দনদাস 
গোস্বামীও গৌরাঙ্গজীবনী অবলম্বনে “গৌরাঙ্গবিজয়' কাব্য লিখেছিলেন। কাব্যটি' পাওয়া যায় নি। 
কিন্ত. এর উল্লেখ আছে শচীনন্দনের পুত্র রাজবল্পভের "মুরলীবিলাস” কাব্যে এবং প্রেমদাসের 
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‘বংশীশিক্ষা’ কাব্যে। মূল কাব্যটি না পাওয়া গেলেও এর অংশবিশেষ মিলেছে শচীনন্দন-রচিত দীর্ঘ 
'বিষুণপ্রিয়ার বারমাস্যা’ পদাবলীতে। এক্ষেত্রেও অনুমান করা যায় যে, কাব্যটি শেষ হয়েছিল 
সম্যাসগ্রহণের পর শ্ৰীগৌরাঙ্গের নবদ্ধীপ থেকে ‘বিজয়’ বা প্রস্থানে এবং তার ফলে দেবী বিষ্ণু- 
প্রিয়ার বারমাস্যার বিরহবিলাপে ৷ বংশীবদন শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের প্রত্যক্ষত্রষ্টা কবি। তীর পদাবলীতে 
এর পরিচয় আছে। সম্ভবত শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের বেদনা কবিকে এমনই অভিভূত করেছিল যে, 
তিনি গৌরাঙ্গবিলাস কাব্যে এর পর আর চৈতন্যচরিত বর্ণনা করতে পারেননি । কাব্যটির আদি, মধ্য 
বা অন্ত্য---কোনো খণ্তবিভাগ নেই। শুধু সর্গবিভাগ আছে। এর থেকেও আমাদের অনুমান সঙ্গত 
মনে হয়। আলোচ্য পুথিতে মোট ১৫টি পাতা পাওয়া গেছে। এদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭০, ৯০, 
৯১, ৯২ও ৯৫ থেকে ১০৫ পাতাগুলি পাতলা তুলোট কাগজের । কাগজ জীর্ণ, রঙ ফিকে হলুদ। 
কোনো কোনো পাতা মাঝে মাঝে পোকায় কাটা। ফলে এ কাটা অংশের পাঠোদ্ধার করা যায়নি। 
পাতাগুলির মাপ ১৮" * ৯" ইঞ্চি প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩টি করে পঙ্ক্তি। দুধরনের লিপি আছে। একটির 
হরফের ছাঁদ সুস্পষ্ট, গোটাগোটা। এটি প্রাটীনতর লিপি। আর একটি হরফের ছীদ ছোট-_-এটি 
পরবর্তী লিপি! লিপিদুটির ছীদ দেখে মনে হয়, এই পুথি অনুলিখিত হয়েছে আঠারো শতকের 
শেষ থেকে উনিশ শতকের প্রথম দিকে । সুতরাং এটি 01088010০1৮ বা কবির স্বহস্তলিখিত 
পুথি নয়-_ পরবর্তীকালে “[87504০0 Tex’ বা পরিবাহিত পুথি। পুথির ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ 
সৰ্গের শেষে গ্রন্থকারের ভণিতা আছে। ত্রয়োদশ সর্গের শেষে কবির ভণিতা এইরূপ 

গৌরাঙ্গমহিমা শুনি বংশী সুখি হৈলা। 

ও মোর গৌরাঙ্গ বোলি নাচিতে লাগিলা ॥ (পৃ ৯৫ক) 


আর চতুর্দশ সর্গের শেষে কবি এই ভণিতা দিয়েছেন--- 


নবছিপে গৌরপদ সেবা অভিলাস 
দাশ বংশী গাএ সুখে গৌরাঙ্গবিলাষ ॥ 


দ্বিতীয় ভণিতায় কাব্যের একটি নাম পাচ্ছি_গৌরাঙ্গবিলাস। এই নাম পরবর্তীকালের 
নিত্যানন্দদাসের “প্রেমবিলাস” রাজবল্লুভের “মুরলীবিলাস” এবং নরহরি চক্রবর্তীর 'নরোত্তমবিলাস, 
প্রভৃতি বৈষ্তবচরিত-কাব্যের নামের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। অথবা, গৌরাঙ্গ বিলাসকাব্যের নামান্তর 
না হতেও পারে। কবি হয়তো এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকথা বর্ণনাকেই ‘গৌরাঙ্গবিলাস’ বলেছেন। 
তাহ'লে কাব্যটির যথার্থ নাম--শ্ৰীগৌরলীলামৃত । 

উল্লিখিত দুটি ভণিতারই তাৎপর্য বিচাৰ্য। প্রথম ভণিতায় কবি শ্রীগৌরাঙ্গকে বলেছেন ‘ও 
মোর গৌরাঙ্গ’ এবং একথা বলে আনন্দনৃত্য করেছেন। এমন অন্তরঙ্গতামূলক ভণিতা তিনিই দিতে 
পারেন যিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রত্যক্ষ দেখেছেন, তাকে আপন অন্তরঙ্গ বলে জেনেছেন এবং তার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। আমরা প্রেমদাসের ‘বংশীশিক্ষা’ কাব্য থেকে জানতে পারি যে, বংশীবদন 
শ্রীগৌরাঙ্গের থেকে বয়সে আটবছরের ছোট এবং নবদ্বীপ-কুলিয়ায় তার প্রতিবেশী । বংশীবদনের 
পিতা ছকড়ি চট্টো বা মাধবদাসের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং তীর পুত্র বংশীবদনের 
সঙ্গে শিশুর জন্মকাল থেকেই স্নেহ ও প্রীতির সম্বন্ধবন্ধন ছিল। সুতরাং বংশীবদনের পক্ষেই শ্রীগৌরাঙ্গ 
কে “ও মোর গৌরাঙ্গ” বলে অন্তরঙ্গতা জানিয়ে আনন্দনৃত্য সম্ভব। 

দ্বিতীয় ভণিতাটি আরো গুরুত্বপূর্ণ ‘নবদ্বীপে গৌরপদ সেবা অভিলাষ’ তিনিই করতে 
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পারেন যিনি নবদ্বীপবাসী। বংশীবদন শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার পরিকর, অংশগ্রহণকারী ও 
প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। নবদ্বীপে ১৪৩১ শক বা ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখ মাস থেকে ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দের 
মাঘ মাস পর্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রজের বিভিন্ন লীলার অনুকরণ করেন। এদের মধ্যে একটি হল-_ 
‘গোষ্ঠলীলাভিনয়’।৷ এ লীলা প্রত্যক্ষ দেখে এবং তাতে অংশ নিয়ে কবি বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় 
তিনটি পদ লিখেছিলেন। পদগুলি হ’ল--“ভাবাবেশে গোরাটাদ বিভোর হইয়া (পদকল্পতক্ল'-পদ 
সংখ্যা ২৮৫১), “শচীর নন্দন গোরা ও চাদ বদনে” (তদেব-পদসংখ্যা-২৫৬৪) ও “শ্রীনন্দনন্দন 
শচীর দুলাল চলে গোঠে পায় পায়” শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণী, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২১২)। এদের মধ্যে 
দ্বিতীয় পদটিতে দেখি, ব্রজের গোষ্ঠলীলা-রসাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ মুখে ঘন ঘন ‘ধবলী’, শাঙনী’ বলে 
ডাক দিতেই ভাবের গতি বুঝে শ্রীনিত্যানন্দরায় মুখে শিঙ্গারবের অনুকরণ করলেন। তাই শুনে-- 
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম। 
ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরাম ॥ 
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ প্রেমার আবেশ। 
শিরে চূড়া শিখিপাখা নটবর বেশ ৷৷ 
চরণে নৃপুর বাজে সর্বাঙ্গে চন্দন। 
বংশীবদন কহে, চলো গোবর্ধন ৷৷ 
কবির ভণিতা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি নিজেও এ গোষ্ঠলীলাভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন। 
বংশীবদনের জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ চৈতন্যদাসও এই লীলা দেখে একটি পদ লেখেন-__“গৌরালঠাদের মনে 
কি ভাব উঠিল” পেদকল্পতরু-১১৬৯)। আমাদের আলোচ্য শ্রীগৌরলীলামৃত, বা গৌরাঙ্গবিলাস 
কাব্যের চতুর্দশ সর্গে শ্রীগৌরাঙ্গের গণসহ এই গোষ্ঠলীলানুকরণ বর্ণিত হয়েছে। এপপ্রসঙ্গে কবি 
বংশীদাস লিখেছেন--- 
হৈ হৈ শব্দে ধায় সুন্দরাভিরাম। 
মাতল নিতাই যেন মত্ত বলরাম ॥ 
ধেনু লই কৃষ্ণ যেন গোকুলে প্রবেশে। 
গমন করিল প্রভু সেই ভাবাবেশে ॥ (পৃ. ৯৯-ক) 
এই বর্ণনার ভাব ও ভাষা বংশীবদনের পূর্বোল্লিখিত পদের সঙ্গে অভিন্ন। সেজন্যই আমার বিশ্বাস, 
শ্রীগৌরলীলামৃত-রচয়িতা বংশীদাস এবং পদকর্তা বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় একই ব্যক্তি। 
আলোচ্য কাব্যে কবি ‘বংশীবদন’ ভণিতা না দিয়ে ‘বংশীদাস’ ভণিতা দিলেন কেন? আসলে 
‘বংশীবদন’ নামটি বংশীবদনদাস, পূর্ণাঙ্গ নামের সংক্ষিপ্ত রূপ! এর অর্থ, বংশীবদন বা মুরলীবদন 
শ্রীকৃষ্ণের দাস। বংশীদাস নামটি এরই সংক্ষিপ্ত রূপ। শ্রীগৌরলীলামৃত কাব্যে কবি ভণিতা দিয়েছেন 
দাস বংশী । এই রকম ভণিতা- প্রয়োগ বংশীবদনের অন্যান্য রচনাতেও দেখা যায়! যেমন 


১. দাস বংশী গানে প্রবেশিল বৃন্দাবনে সুখময় নাগর রাজ। 
(বিশ্বভারতী পুথি, সংখ্যা-১৭৩৪, পৃ. ৩০ ৷) 
২. দাস বংশী কহে তুলনা দিবার নহে দৌহার তুলনা দুই জন ৷৷ 


(নিকুঞ্জরহস্যস্তবগীতালি, পৃ. ১১1) 


৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


৩. বংশী কহয়ে বুঝিয়া বিশাখা নাগরী আনিয়া দেল ৷৷ 
(পদকল্পতরু, পদসংখ্যা-৫৪৬ ৷) 

সুতরাং, ভণিতা দেবার ধরন থেকেও মনে হয়, দুই কবি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। 

আীগৌৱরলীলামৃত যে কবি বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা তার আরো বড় প্রমাণ, কবির 
নবদ্বীপে “গৌরাঙ্গ-সেবার' অভিলাষ-প্রকাশ। ১৪৩১ শকের ২৯ শে মাঘ, ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের ওরা 
ফেব্রুয়ারি, শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণের পর শচীমাতা ও বিষ্ণু প্রিয়া দেবীর রক্ষকরূপে বংশীবদন 
মহাপ্রভুর পরিবারে বসবাস করেন। A History of Brajabuli Literature গ্রন্থে ড. সুকুমার 
সেন এ-প্রসঙ্গে ঠিকই লিখেছেন___“৬210415808109 witnessed many of the incidents of 


the Master's life and he was for some time the guardian of the Master’s 
household.” 

শ্রাচৈতন্যের সম্যাসগ্রহণে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রোদন শুনে বংশীবদন সমবেদনায় 
নিজে কেঁদে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়েছিলেন । একথা জানা যায় কবির “আর না হেরিব প্রসর কপালে 
অলকা তিলকা কাচ” পেদকল্পতরু, পদসংখ্যা-১৮৫৫)__এই নিমাই-সন্ন্যাসের প্রসিদ্ধ পদটি থেকে। 
পদটির শেষে কবি ভণিতা দিয়েছেন---“শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিতে বংশী গড়াগড়ি যায়।” নরহরি 
চক্রবর্তীর ‘ভক্তিরত্বাকর’ কাব্যের চতুর্থ তরঙ্গ এবং নিত্যানন্দদাসের ‘প্রেমবিলাস’ কাব্যের চতুৰ্থ 
বিলাসেও বর্ণিত হয়েছে যে, বংশীবদন শচীমাতা ও দেবী বিষ্ণুপ্ৰিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া 
দেবীর প্রিয়বিরহবেদনা প্রশমনের জন্য বংশীবদন নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের দারুমূর্তি নিজে নির্মাণ 
করে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালে এটি প্রথম প্রকাশিত বিগ্রহ। ইনিই নবদ্বীপের 
ধামেশ্বর ‘অদি মহাপ্রভু” বিগ্ৰহ ৷ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এই বিগ্রহেরই সেবা করতেন। বংশীবদনও এঁরই 
অর্চনা করতেন। মূর্তির পিঠে বংশীবদনের নাম উৎকীর্ণ আছে। মুরারি গুপ্তের কড়চার চতুৰ্থ প্রক্ৰমে 
বিষ্ণুপ্ৰিয়া দেবী কৰ্তৃক এই মূর্তির সেবা প্রকাশের কথা আছে__ 

প্রকাশরূপেন নিজপ্ৰিয়ায়াঃ  সমীপমাসাদ্য নিজং হি মূৰ্তিম্‌। 
বিধায় তস্যাং স্থিত এব কৃষ্ণঃ সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভুম্‌ ৷ (৪/১৪/৮) 

বৈষ্ণব সাহিত্যের এতিহাসিক ড. সুশীলকুমার দে-ও মনে করেন, বংশীবদন মহাপ্রভুর 
প্রকটকালের মধ্যেই তীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও অর্চনার প্রবর্তন করেন। ‘Early History of the 
Vaisnava Faith and Movement in Benga!’ গ্ৰন্থে এ প্রসঙ্গে ড. দে লিখেছেন —"5০me 
of the immediate disciples of Caitanya like Narahari Sarkara and Vamsidasa 
appear to have believed in their own way in the worship of Caitanay’s image, 
and there is evidence to show that some followers of Caitanya established and 
worshipped his image even during his lifetime." (p. 333). Melville T. Kennedy 
তার The Chaitanya Movement গ্রন্থে বলেছেন, নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি “Was made 
by ৬৪004180218. for Vishnupriya's comfort.” সুতরাং কবি বংশীবদন চট্টোর পক্ষেই 
“নবদ্বীপে গৌরপদ সেবা অভিলাষ” প্রকাশ করা সম্ভব ও সঙ্গত৷ এমন কথা বলা, বা এভাবে 
ভণিতা দেওয়া, বংশীবদনের পরবর্তী কবি, শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য বংশীদাসের পক্ষে অসম্ভব। 
সুতরাং শ্রীগোরলীলামৃত, বা গৌরাঙ্গবিলাসকাব্যের কবি বংশীদাস যে কবি বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, 
এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। 
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গৌরাঙ্গবিলাস বা শ্রীগোরলীলামৃত কাব্য যে বংশীবদনেরই রচনা তার আর একটি 
আভ্যন্তরীণ প্রমাণ-_এই কাব্যে গদাধরের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গতার বর্ণনা। ‘পদামৃতমাধুরী’ 
সংকলন গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে গদাধরদাসকে শ্রীগৌরাঙ্গের মুরলীশিক্ষাদান-বিষয়ক বংশীবদনের একটি 
পদ ধৃত হয়েছে। “সোঙরি পূরবলীলা শ্রীগৌরাঙ্গরায়” শীর্ষক এই পদটি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরাধাকে 
মুরলীশিক্ষাদানের গৌরচন্দ্রিকা। এই পদে দেখি, শ্রীগৌরাঙ্গ-_ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগদাধর -_শ্রীরাধার 
ভাবভাবিত। শ্রীগৌরাঙ্গরায়ের মুখে মুরলীর শব্দ হতেই শ্রীগদাধর তার বামপাশে এসে দাঁড়ালেন 

শুনিয়া মুরলীরব গদাধর আইল। 

‘মুরলী শিখিব' বলি বামে দাঁড়াইল ॥ 

এ বোল শুনিয়া পহু কহে হাসি হাসি। 

আগে শিখ নাগরালি তবে দিব বাঁশী ৷৷ (পৃ. ৩/৪২৭।) 

“গৌরাঙ্গবিলাস; কাব্যের চতুর্দশ সর্গে পুষ্পোদ্যানে শ্রীগদাধরের সঙ্গে শ্রীগৌরচন্দ্রের 
‘হিন্দোলিকা বিহার’ বা দোলনায় দোলা এবং পরে দুজনের “পাশা খেলার’ যে বিবরণ দেওয়া 
হয়েছে, তাতেও মধুর রসের চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে। যেমন “হিন্দোলিকা বিহারে*র একটু অংশ--- 

“বিজয় গৌর গদাধর হিন্দোলিকা মনোহর কন্দর্পরথের শোভা জিনি। 
তাহে করি আরোহণ আরম্তিলা প্রেরণ আশেপাশে ভক্তের সাজনি ৷৷” (পৃ. ৯৬-ক।) 
ড. ভাগবতকুমার শাস্ত্রী বংশীবদনের যে “পাশাখেলা'র পদের উল্লেখ করেছেন 
শ্রীগোরলীলামৃত কাব্যে তার অংশবিশেষ এই রকম-- ' 
গদাধরে গৌরাঙ্গ বোলয়ে রাখ পণ ॥ 
গদাধর বোলে যদি আপনে হারিবা। 
এইত মস্তকে মোর শ্রীচরণ দিবা। 
আমি যদি হারি মোর শরীর তোমার। 
প্রেম-আলিঙ্গন দিবা এই পণ সার ৷৷ 
গদাধর-বাক্যে প্রভু হাসিতে লাগিলা। 
প্রথমে গৌরাঙ্গচন্দ্র পাশা চালাইলা ॥ 
প্রথমে পড়িল দান জিনে গৌরহরি। 
হাসি ডাকে _-গদাধর, আইস, কোলে করি ৷৷ 
সরসে হাসিয়া পুন খেলিতে লাগিলা। 
‘দশ’ কহি গদাধর পাশা চালাইলা ৷৷ 
পড়িলেক দান দশ, জিনে গদাধর। 
প্রভুর চরণ ধরে মস্তক উপর ৷৷ (পৃ. ৯৭-খ ৷) 
ড. ভাগবতকুমার শাস্ত্ৰী বংশীবদনের অধস্তন একাদশ পুর্লুষ। তিনি নিশ্চয়ইপারিবারিক এঁতিহ্যসূত্ৰে 
বংশীবদনের এই পাশাখেলা-বিষয়ক রচনার কথা জানতেন। শ্রীগৌরলীলামৃত কাব্যের ত্রয়োদশ 
সর্গে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পাশাখেলার কথাও আছে-- 
কৃষ্ণসঙ্গে কুতূহলে রাধিকা সুন্দরী। 
সসখিবেষ্টিতা পাশা খেলে মনোহারী ৷৷ (পৃ. ৯৬-গ) 


১২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


আমাদের আলোচ্য কাব্যটি যে বংশীবদনের লেখা তার আরও একটি প্রমাণ, এই কাব্যে 

শুক-সারীর মুখে গৌরাঙ্গমহিমা-বর্ণনা। অদ্বৈত আচার্য ও গদাধরের ইঙ্গিতে শুক গৌরাঙ্গমহিমা 
গাইল এভাকে__ 

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্ম দেখি। 

জয় জয় জয় সর্বসুখে সখী৷৷ 

জয় জয় জয় অভয়চরণ। 

সর্বসুমঙ্গল শৌরগুণগণ ॥ 

অভয় পাদপদ্ম পরম কারণ। 

অভয় পাদপদ্ম ভ্রম-নিবারণ ৷৷ 

যে চরণে জম্ম লভি সুরধুনী। , 

ত্ৰৈলোক্যে বিখ্যাত পতিতপাবনী ॥ (পৃ. ৯০-ক)...ইত্যাদি। 
'রসালস*ও ‘কুপ্রভঙ্গ” বিষয়ে বংশীবদনের দুটি পদ আছে। দুটিতেই শুক-সারির মুখে কৃষ্ণলীলাবৰ্ণন। 
ব্লসালসে'র--“সারি বলে ওহে শুক হের রাধা-কানু মুখ” পদটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২০১- 
সংখ্যক পুথিতে আছে। আর 'কুঞ্জভঙ্গে'র বিখ্যাত পদ “রাই জাগো, রাই জাগো সারি শুক বোলে” 
সংকলিত হয়েছে পদামৃতমাধুরী গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে। সারি-শুকের মুখে কৃষ্ণলীলাবর্ণনা এবং 
গৌরলীলাবর্ণনা বংশীবদনের কাছে এক। কারণ, কবির স্থির বিশ্বাস যে ব্রজের শ্রীকৃষ্ণই নবদ্বীপের 
শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগোরলীলামৃতকাব্যে বংশীবদন সারির মুখ দিয়ে বলিয়েছেন-_ 

অনস্ত অপার লীলা বিশেষ না জানি। 

গোকুলনগরে যার মাতা নন্দরাণী ॥ 

সেই কৃষ্ণ এই গৌর শচীর কুমার। 

যার মনে যেই লাগু, এই ত আমার ॥ (পৃ. ৯২খ।) 


৩ শ্রীগৌরলীলামৃত” : প্রথম বাংলা চৈতন্যচরিতকাব্য কেন? 

এইবার একটি মূল প্রশ্নে আসি। শ্ৰীগৌরলীলামৃত বা গৌরাঙ্গবিলাস কাব্যকে প্রথম বাংলা 
চৈতন্যচরিত কাব্য বলে দাবী করছি কেন? কাব্যটির রচনাকাল বিচার করেই একথা বলছি। এযাবৎ 
বাংলা সাহিত্যের এতিহাসিকগণ বলে এসেছেন- বৃন্দাবনদাস রচিত “চৈতন্যভাগবত'ই বাংলায় 
লেখা প্রথম চৈতন্যচরিত কাব্য। “চৈতন্যভাগবত” কবে লেখা হয়েছে? বৈষ্ণব কবি ও এতিহাসিকরা 
জানিয়েছেন, ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে ভ্রীচেতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের কিছু আগে, মহাপ্রভু পরবর্তীকালে 
তান্থুল-প্রসাদ দিয়ে অনুগ্রহ করেছিলেন। ১৪-১৫ বছর বয়সের আগে নারায়ণীর সন্তানলাভ বাস্তবে 
সম্ভবপর নয়। কাজেই বৃন্দাবনদাসের জন্ম ১৫২০-২১ খ্রিস্টাব্দের আশেপাশে । “চৈতন্য ভাগবত’ 
তার পরিণত যৌবনের রচনা! কারণ, একাব্যে স্থানে স্থানে কবির যৌবনোচিত উন্মা ও ক্রোধ 
বেশ প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যে কবির শাস্ত্ৰ, সঙ্গীত, ছন্দ প্রভৃতি বিষয়ে পরিণত জ্ঞান এবং ইতিহাসনিষ্ঠা 
ও সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই এ-কাব্য বৃন্দাবনদাসের অন্তত ২৬-২৮ বছর 
বয়সের আগে রচিত হয়নি। ৫১ অধ্যায়ে রচিত বৃহৎ কাব্যটি লিখতে অন্তত দু বছর সময় লেগেছিল । 


প্রথম বাংলা চৈতন্যচরিত-কাব্য : আীগৌরলীলামূত / ১৩ 


কাজেই চৈতন্যভাগবত ১৫২০ + ২৮ = ১৫৪৮ ব্ৰিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের রচনা। 

বংশীবদনের শ্ীগৌরলীলামৃতবা গৌরাঙ্গবিলাস কবে লেখা হয়েছিল? প্রাপ্ত পুথির সূচনা 
বা শেষ পৃষ্ঠা নেই। কাজেই পুষ্পিকা বা মঙ্গলাচরণ শ্লোক না থাকায় কাব্য অথবা পুথির রচনাকাল 
জানা যাচ্ছে না। এখন এক্ষেত্রে আমাদের পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হবে। প্রাচীন 
মুরলীবিলাস’ ও ‘বংশীশিক্ষা’ কাব্যদুটি থেকে জানা যায় যে, বংশীবদন শ্রীচৈতন্যের থেকে বয়সে 
আট বছরের ছোট ছিলেন শ্রীচেতন্যের জন্ম ১৪৮৬ ধ্রিস্টাব্দে। তাহ'লে বংশীবদনের জন্ম ১৪৮৬ 
+ ৮ = ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্ে। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে যখন নবদ্বীপে শ্ৰীচৈতন্য বিভিন্ন কৃষ্ণলীলানুকরণ 
করছেন তখন, তার বয়স ২৪ এবং বংশীবদনের বয়স ১৬। এদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের 
“গোষ্ঠলীলানুকরণ” দেখে বংশীবদন পদাবলী এবং শ্রীগৌরলীলামৃত কাব্যের বিবরণ লিখেছেন। 
সুতরাং ১৬ বছর বয়সেই তার কবিত্বশক্তি স্ফুরিত হয়েছিল এবং শ্রীগোরলীলামূত কাব্যটি সূচিত 
হয়েছিল। এই কাব্যে শ্রীগৌরাঙ্গের বিবিধ লীলাবর্ণনায় কবির পরিণতির ছাপ আছে। কাজেই এ 
কাব্য কবির ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে রচিত হওয়া সম্ভব। তাহ'লে কাব্যটি ১৫১০ থেকে 
১৫১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত। আর কাব্যটি যে ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দাবনদাসের লেখা 
“চৈতন্যভাগবতের পূর্ববর্তী রচনা, তার বড়ো প্রমাণ ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে বংশীবদনের তিরোভাব হয়। 
বংশীবদনের প্রধান শিষ্য জগদানন্দ রচিত সংস্কৃত বংশীজীবনীকাব্য “বংশীলীলামৃত” এবং জগদানন্দের 
উত্তরপুরুষ বিশ্বস্তর-রচিত বাংলা কাব্য ‘বংশীবিলাস’ থেকে জানা যায় যে, ১৪৭০ শকে, অর্থাৎ 
১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে বংশীবদন তিরোহিত হন। আজ পর্যন্ত জগদানন্দের শ্রীপাট__মেদিনীপুরের 
জগতীমঙ্গলপুরে ১৪৭০ শকে বংশীবদনের তিরোভাব ধরেই তীর তিরোধান-মহোৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়ে আসছে। বংশীবদনের আলোচ্য কাব্য অবশ্যই ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে তার তিরোধানের বহু আগে 
লেখা । কাজেই শীগৌরলীলামূত বা গৌরাঙ্গবিলাস কাব্য ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দাবনদাস রচিত 
“চৈতন্যভাগবত' কাব্যের পূর্ববর্তী রচনা। অতএব এইটিই বাংলায় রচিত প্রথম চৈতন্যচরিত কাব্য। 
এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৈষ্ণব চরিতসাহিত্যের ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে। 

শ্রীগৌরলীলামৃত যে প্রাচীনতম বাংলা চৈতন্যচরিতকাব্য তার একটি বড় প্রমাণ এই যে, 
এই কাব্যে কোনো সংস্কৃত চৈতন্যচরিতকাব্য, বা নাটক, কিংবা কোনো বাংলা চৈতন্যচরিতকাব্য 
থেকে কোনো উদ্ধৃতি অথবা খণস্বীকার নেই। বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্যভাগবত, কাব্য পূর্ববর্তী মুরারি 
গুপ্তের সংস্কৃত কড়চা’র ছাঁচে ঢালা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ “চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে পূর্ববর্তী কবি 
বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্যভাগবত” বা “চৈতন্যমঙ্গল" কাব্যের খণ স্বীকার করেছেন। বংশীবদনের কাব্যে 
এ-রকম কিছু নেই। কাব্যটি তাই কবির সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা এবং পূর্ববর্তী সংস্কৃত কবি ও 
নাট্যকারদের খণমুক্ত। 


৪. কাব্যের বিষয়বস্তু 

এবারে কাব্যটির বিষয়বস্তুর একটু পরিচয় দিই। কাব্যের খণ্ডিত পুথির যেটুকু পাওয়া গেছে তার 
প্রথমেই রয়েছে শ্রীগৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা। তার মধ্যে স্পষ্টতই শ্রীকৃষ্তরূপের ছায়া।ব্রজের শ্রীকৃষ্ণই 
যে নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ__এ-বিষয়ে কবির বিশ্বাস দৃঢ়। কবির রূপদৃষ্টি উজ্জ্বল, বর্ণনা সংস্কৃত 
কাব্যের ব্যতিরেকাশ্রয়ী আলঙ্কারিক রীতির 
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কপোল অলকাবৃত রমণীমোহন। 
দরপধনুক জিনি ভ্ূযুগপত্তন।। 


সুপীত দুকুল কটি শোভিয়াছে ভাল ৷৷ 
প্রতি অঙ্গে শোভে মণি-রত্ন আভরণ। 


এ সব দেখিয়া আমি ভাবিল অন্তর। 
নির্ঘারণ কৈল গোকুলের নটবর। 
ব্ৰজপুরে গোপীসঙ্গে বিহার যে কৈল। 
নবদ্বীপে শচীগৰ্ত্তে সে আসি জন্মিল ৷৷ (পৃ. ৭০-ক।) 
এই রূপবর্ণনার পরবর্তী অংশে ‘নদীয়ানাগরী’ ভাবের ছায়া আছে, যা নরহরি সরকার-প্রভাবিত-- 


শচীসুত রাজপথে কোলাহল হৈল। 

সে ধ্বনি অবলাগণ কৰ্ণে প্ৰবেশিল ৷৷ 

ব্যাধ-বাণাঘাতে যেন মৃগিনী ব্যাকুলা। 

তেমতি ব্যাকুল হইল সকল অবলা ৷৷ 

অন্তৰ্গত ক্ষোভদৃষ্টি সভয় চকিতে। 

‘ওমা একি’ বোলি দৃষ্টি খেলে চারিভিতে ৷৷ 
রূপবর্ণনার এই রীতি ও মেয়েলি বাক্‌ভঙ্গীর সঙ্গে রাধামোহন ঠাকুরের ‘পদামৃতসমুদ্র' গ্ৰন্থে সংকলিত 
বংশীবদনের নিস্নোদ্বৃত গৌরচন্দ্রিকার পদটি তুলনীয় 

আল সই নদীয়া মাঝারে ও না রূপ। 

সোনার গৌরাঙ্গ নাচে অতি অপরূপ ॥ 

অলকা তিলক শোহে মুখের পরিপাটি। 

রসে ডুবুডুবু করে রাঙা আঁখি দুটি ৷৷ 

অধরে ঈষতহাসি মধুর কথা কয়। 

গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণ কোথা রয়।। 

হিয়ার দোলনে দোলে বকুলফুলের মালা। 

কত রসলীলা জানে কত রসকলা ৷৷ 

বংশীবদনে কয়---শুন লো আজুলি। 

তুমি কিনা জান, গোরা নাগর বনমালী (পৃ. ৮৪, বহরমপুর সংস্করণ ৷) 
এই পদটিতেও বংশীবদন শ্রীগৌরাঙ্গকে ‘বনমালী’ বা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন। 
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আছে। গানটির শুধু প্রথম ছত্র উল্লিখিত-_-“শবদ গৌর জয় কানাহি শুনইতে ভৈ গেল চিত্ত 
বিভোর রে।” এটি কি তৎকালে প্রচলিত কোনো ব্রজবুলি ভাষার কীর্তন গান, যা কবির নিজের 
রচনা নয় বলে সম্পূর্ণ তোলা হয়নি? 
কাব্যের খণ্ডিত ত্রয়োদশ সর্গে শুক ও সারির উক্তিতে ভাগবত-পুরাণের দশম স্কদ্ধের 

প্ৰহ্লাদ আখ্যান, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তৃণাবর্ত-অঘ-বৃক অসুরাদি বধ ও পৃতনার স্তন্যপান বৃত্তান্ত, ধ্ৰুবের 
কাহিনী ইত্যাদি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যই ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ-_কবির এই স্থির বিশ্বাস 
থেকে ভাগবতীয় এসব কাহিনী বর্ণিত। জয়ানন্দের “ চৈতন্যমঙ্গলে’ও প্রহ্লাদ, ধরব প্রভৃতির পৌরাণিক 
আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এদিক থেকে মনে হয়, জয়ানন্দ ও বংশীবদনের মনোভঙ্গীর মিল আছে। 
জয়ানন্দ সম্ভবত বংশীবদনের এই কাব্যটি দেখেছিলেন! জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বংশীবদনের 
পিতা ছকড়ি ও মাতা চন্দ্ৰকলা এবং তাদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের পরিচয়ের উল্লেখ আছে। বংশীবদনের 
আলোচ্য কাব্যে ‘মহাভারতে র অন্তর্গত দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তার লজ্জারক্ষার 
কাহিনীও বিবৃত হয়েছে। এখানেও কবির লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্নতা প্রতিপাদন। কবি 
বলেছেন_ 

দ্রৌপদী বিবস্ত্রে লজ্জা যে রাখিল। 

সেই দেখ এই নদীয়া আইল ॥ (পৃ. ৯১-ক।) 
কবি এই সূত্রেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পাণ্ডবদের বিভিন্নভাবে রক্ষার কথা শুনিয়েছেন। যেমন 

বিষলজ্ডু যউঘর দাবানলে । 

যে পদপ্রসাদে পাণ্ডবে তরিলে ৷৷ 

বনবাসেতে দুর্বাসা করে হেলা। 

ভোজনশেষে অভ্যাগত হইলা ৷৷ 

পাণ্ডবে ঠেকিল বিষম প্রমাদে । 

সে দুঃখ তিলে না লাগে যে প্রসাদে |... 

এই সৃষ্টিকর্তা সব যাহা হৈতে। 

সেই প্রভু এই নদীয়া বিদিতে ৷৷ পৃ. ৯১খ-৯২ ক।) 
কাব্যের চতুর্দশ সর্গের সূচনায় গুরুবন্দনা'র অংশটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । কবি প্রথমে “পরম দয়াল’ 
গুরুদেবের চরণ বন্দনা করে সেখানেই চিত্তবৃত্তিকে নিবিষ্ট রাখতে চেয়েছেন__ 

জয় জয় গুরুদেব পরম দয়াল। 

যে দয়া বিহীনে জীব গণিয়ে অসার ॥ 

সে কৃপাভাজন মোরে কর মহাশয়। 

তোমার চরণে যেন চিত্তবৃত্তি রয়।।(পৃ. ৯৪-ক।) 
এরপরই কবি ‘শরণবৎসল’ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয় দিয়ে লিখেছেন__ 

জয় গৌর মহাপ্রভু শরণবৎসল। 

বন্জ্রাতিকঠিন দুষ্টে, সুজনে কোমল ॥ 

ভাবগ্রাহী নতজনপালন মুরারি। 
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জয় বিশ্বস্তর ভক্তবাক্য-সত্যকারী ৷৷ 

সৰ্বসেব্য গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর। 

তণ্তজন-স্নিগ্ষকারী করুণাসাগর ৷৷ 

সর্ব অবতারময় শ্রীশচীনন্দন। 

অজ ভব শেষ-বন্দ্য যাঁর শ্রীচরণ॥ 

গদাধর প্ৰাণপতি অদ্বৈতজীবন। 

নিত্যানন্দ-সুখসিন্ধু আই-প্রাণধন।। (পৃ. ৯৫-ক!) 
প্রেমদাসের “বংশীশিক্ষা” কাব্য থেকে জানা যায় যে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বংশীবদনের দীক্ষাগুরু এবং 
শ্রীচৈতন্য তার শিক্ষাগুরু। বংশীবদন এখানে নিজ শিক্ষাগুরু ‘গৌর মহাপ্রভু'র চরণবন্দনা ও তার 
মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন গভীর আবেগে। শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রে চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব 
সমন্বয় বর্ণনা কবির প্রত্যক্ষ লীলাদর্শনের ফল। শ্রীশচীনন্দনকে ‘আই-প্রাণধন’ রূপে উল্লেখও কবির 
প্রত্যক্ষদর্শিতা এবং প্রভু-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সৃচক। আমরা পূর্বেই বলেছি, বংশীবদন শচীমাতা 
ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রক্ষকরূপে মহাপ্রভুর পরিবারে বাস করতেন। তাই প্রভুর জননীর নাম নিতে 
তীর এমন সন্ত্রমপূর্ণ সঙ্কোচ। 

আলোচ্য কাব্যটিতে কবি নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, সীতা দেবী ও শটীমাতারও বন্দনা 

করেছেন। যেমন, নিত্যানন্দ-বন্দনা-_ 

জয় পদ্মাবতীসুত নিতাইসুন্দর। 

তোর প্রভু নাম গাই এই কৃপা কর॥ 

গর্বিত হইয়া আমি তোর কৃপালেশে। 

নিঃসক্কে গৌরাঙ্গগুণ গাই দেশে দেশে ৷৷ (পৃ. ৯৫-খ।) 
কাব্যে অদ্বৈত বন্দনাটি এইরূপ-_ 

জয় শ্রীঅত্বৈত প্রভু কৃপার নিধান। 

দিয়াছি তোমার দায় হৈয়া সাবধান ৷৷ 

নিষ্কলঙ্ক কৃপা তোর সভেজানি আছে। 

মো হেন পতিত হৈতে দাগ লাগে পাছে ॥ (পৃ. ৯৫-খ ৷) 
গদাধরের বন্দনায় কবি লিখেছেন--- 

প্ৰভু গদাধর মোরে করুণা করিহ। 

পতিত দেখিয়া মোরে না পরিহরিহ॥ 

গৌরাঙ্গের ভক্তকৃপা ষোলকলা শশী! 

ব্ৰহ্মাণ্ড শীতল করে যে কিরণরাশি ৷৷ 

তাহাতে শীতল মোরে করহ গৌসাঞি। 

সে কিরণ বিনে মোর জুড়াইতে নাঞি।৷ (পৃ. ৯৫-খ ৷) 
কবি নবদ্ধীপভূমিরও বন্দনা করেছেন। যেমন 

জয় নবদ্বীপ মহী শ্রীপদধারিণী। 

দয়া কর মোরে গৌরপদবিলাসিনী ॥ 
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সেই স্থানে রহি সদা গৌর গুণ গাই। 

ব্রহ্মার দুৰ্লভ লীলা দেখিবারে পাই ॥(পৃ-১০৪-খ।) 
কবি যে নবদ্বীপের অধিবাসী এবং শ্রীচৈতন্যলীলার প্ৰত্যক্ষদ্ৰস্টা, কাব্যের আলোচ্য ছত্রগুলি তার 
প্রমাণ। বংশীবদন তার কাব্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপে এমন কিছু লীলা বর্ণনা করেছেন যা অন্য 
কোনো চৈতন্যচরিতকাব্যে নেই। এর একটি হল গদাধরের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের হিন্দোললীলা ও 
ফাগুখেলা। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার লীলার আদর্শেই এটি বর্ণিত। যেমন--- 

“গদাধর নামি হর্ষে হিন্দোলা ঝুলায়। 

হাসিয়া হাসিয়া দোলে প্রভু গৌররায় ॥ 

হেনকালে শ্রীঅছৈত হর্ষে ফাণ্ড লৈয়া। 

গদাধরে সমৰ্পিল আঁচল ভরিয়া ৷৷ 

সূক্ষ্ম বস্ত্ৰাঞ্চল লৈয়া প্রভু গদাধর। 

যতন করিয়া বান্ধে আটুনি কসর ৷৷ 

তাহা দেখি গৌরী দাস অতি ত্বরা করি। 

ফাগু দিয়া আঁচলে সাজায়ে গৌরহরি। 

ভক্তগণ ফাগু নিল আঁচল ভরিয়া। 

অন্যস্থানে গেল দুই সে স্থান ছাড়িয়া । (পৃ. ৯৬-খ ৷) 
এইরকম অন্যত্র-অবর্ণিত আর একটি লীলা হল শ্রীগৌরাঙ্গের চিত্ৰপট দর্শন। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ 
ভক্তগণসহ শ্ৰীবাস-মন্দিরে এসেছেন। তখন সেখানে এক ভাস্কর এল এবং শ্ৰীগৌরাঙ্গকে ব্ৰজলীলার 
চিত্ৰপট দেখাল-_ 

এক চিত্রপট লই ভাস্কর ঠাকুর। 

গৌরাঙ্গে দেখায়ে মেলি চিত্র সুমধুর || 

গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ করে লীলা গো-দোহন। 

খট্ট পরি বসি আছে শ্রীনন্দরাজন ॥ 

গোদোহন করে কৃষ্ণ আর সখাগণে। 

অন্যোহন্যেতে গ্রীবা বক্র যেন সম্ভাষণে ৷৷ 

দুগ্ধ লৈয়া গৃহমুখে যায় ভারিগণ। 

কত ভারি দুগ্ধ রাখি উলটা গমন ৷৷... 

বাছুরে পিয়ায়ে দুগ্ধ কৃষ্ণ কোন স্থানে 

কোথা বা করয়ে গাভী গাত্রকপ্য়নে ৷৷ 

গোদোহন যে যে স্থানে যে রূপমাধুরী। 

পৃথক পৃথক সব আছে চিত্র করি। 

তাহা দেখি গৌরচন্দ্র সুখে ভরি গেল। 

নিত্যানন্দ করে ধরি নৃত্য আরস্তিল ৷৷ (পৃ. ১০০-ক।) 
প্রচলিত চৈতন্যচরিত-কাব্যগুলিতে মহাপ্রভুর প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মী দেবীর বিস্তৃত বর্ণনা নেই, কিন্ত 
বংশীবদনের আলোচ্য কাব্যটিতে আছে। কবির ভক্তিদৃষ্টিতে লক্ষ্মী দেবীর রূপবর্ণনা এইরকম 
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চলে দেবী লক্ষ্মীমণি সৰ্বভুবন জননী সঙ্গে দাসী অতুল উপাম। 
কনকপ্রতিমা-মালা কিয়ে কত শশীমেলা মহীগত কিয়ে বিদ্যুদ্দাম ॥ 
মুরুতি ভুবনধন্যা  কিয়ে বশ সিন্ধুবন্যা কিয়ে সুখসিন্ধু সমুচ্চয়। 
কিবা যে পাৰ্বতী রতি কিবা দয়া মূর্তিমতী কিয়ে সুধাসমুদ্র-বিজয় || 
বামারূপ গুণনিধি হরণ করিয়া বিধি গিয়াছে কি বা রূপ খানি। 
মহীদৃষ্টি বত্ৰগ্মীৰী নুনির পুতলী কিবা কিয়ে পররূপা পদুমিনী ॥ 
পরম সৌভাগ্যরূপা কিবা আনন্দ স্বরূপা পাদপদ্ম মহী চুম্বি যায়। 


বেটিছে ভ্রমরদলে দাসীগণ চামরে গুছায় ॥ 


চারু গুরু নিতন্বিনী নিতম্বে দোলিছে বেণী কিয়ে কাল পরম সাপিনী। 
ভুরুয়া কামানবরে সন্ধান কটাক্ষশরে কিয়ে বিশ্ব ধৈরজহারিণী ॥ 
কিয়ে অনুরাগ নদী রুপগুণশীলাবধি সৌরভের সিন্ধু কি সঞ্চার। 


বংশী বিচারয়ে মনে ভুবনে কি রূপ আছে আর॥ 
(পৃ. ১০১-ক-খ ৷) 


বর্ণনাটি আলঙ্কারিক হয়েও র্পোজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ তাছাড়া এতে লক্ষ্মী দেবীকে যে বংশীবদন প্রত্যক্ষ 
দেখেছিলেন, ভণিতায় তার পরিচয় সুস্পষ্ট। 
শচীমাতা বধূ লক্ষ্মী দেবীকে রন্ধনের জন্য পাকশালায় পাঠালেন__ 


তিহোঁ গিয়া পাকশালা প্রবেশ করিল। 

নানা ব্যঞ্জন দেবী সুখে পাক কৈল ৷৷ 

খীরিশা জিলাবি লঙ্জু বিবিধ প্রকার। 

পূর্বের রন্ধন হৈতে দ্বিগুণ সম্ভার ॥ 

পাক পূর্ণ দেখি আই সন্তোষ হইলা। 

শালগ্ৰাম চন্দ্ৰে সৰ ভোগ লাগাইলা ৷৷ (পৃ. ১০১-খ 1) 


_ এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, লক্ষ্মী দেবী রন্ধনপটীয়সী ছিলেন এবং তাঁর প্রস্তুত খাদ্য ও মিষ্টামাদি 
দিয়ে শচীমাতা গৃহদেবতা শালগ্ৰাম শিলার ভোগ লাগাতেন। 
বিষ্ণুপ্ৰিয়া দেবীর সঙ্গে শচীমাতার অন্তরঙ্গ ছবিও কাব্যটিতে পাই__ 


হেনকালে তার গৃহে আইলা বিষ্ণুপ্রিয়া। 

ঘনদুগ্ধ আমর রস্তা পুষ্পফল লৈয়া ৷৷ 

নানাবিধ সন্দেশাদি আনিল যতনে। 

গৃহে রাখি নিবেদয়ে আইর চরণে ৷৷ 

বধূর আগ্রহে আই ভোজন করিলা। 

বধু গৃহে পাঠাইয়া শয়নে রহিলা ৷৷ (পৃ. ১০৩-ক।) 


শ্রীগৌরলীলামৃত কাব্যে বর্ণিত আর একটি অভিনব গৌরলীলা হল ‘নিশায় রাসনৃত্য+। অদ্বৈতাচার্য 
নিজপত্নী সীতা দেবীকে এই রাসস্থলী সাজাতে বললেন। সীতা দেবী আবার তার শিষ্য নদ্দিনীকে 


সে ভার দিলেন__ 


প্রথম বাংলা চৈতন্যচরিত-কাব্য শ্রীগৌরলীলামৃত / ১৯ 


গঙ্গার নিকটে পুষ্পোদ্যানে বিশ্বস্ভর। 

নাচিবেন রাসাবেশে সঙ্গে অনুচর ॥ 

পুষ্পোদ্যানে গিয়া সজ্জা করহ সত্বর। (পৃ. ১০৪-ক।) 
নন্দিনীও পরিবারগণ নিয়ে আজ্ঞাপালনে গেলেন-_ 


আজ্ঞা শিরে ধরি তিহোঁ সবেরে চলিলা। 

গঙ্গীতীরে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলা ৷৷ 

নিজগণ লৈয়া নৃত্যস্থল মুক্ত করি। 

কপুর-চন্দন-সহ সিঞ্চে শলিগ্ধাবারি ॥ 

চন্দ্ৰকান্ত মণিতে গঢ়ল চন্দ্রসমা। 

বারি পাশে পাছে রীতে করিল ঘটনা ॥ 

চতুর্দিগে চন্দ্রসম কান্তি বিস্তারিল। 

কোটি চন্দ্র জিনি জ্যোৎসনা পুষ্পবনে হৈল ৷৷... 

নানাবিধ যন্ত্রবাদ্য সুসজ্জ করিয়া। 

নৃত্যস্থলে তাহা সব রাখিল ধরিয়া ॥... 

সীতার চরণে আসি কৈল নিবেদন। 

আজ্ঞা অনুসারেতে রচিল পুষ্পবন ॥ (৯পৃ. ১০৫-খ ৷) 
তখন-_ শুনি সীতা দেবী মনে আনন্দ পাইলা। 

বৈষ্ণবীগণের দাসী দ্বারে আনাইলা ৷৷ 

বৈষ্ণব গৃহিণী সব যুথে যূথে আইল । 

সীতার চরণে আসি প্রণাম করিল ॥ 

সীতা সভা জানাইলা রজনীবিলাস। 

শুনিয়া সভার হৈল অতুল উল্লাস ॥ 

সভেই মেলিয়া করে সামগ্রী যোজনা ।...পৃ. ১০৫-খ ৷) 
১০৫-খ পৃষ্ঠার এই বিবরণের পর পুথিটি খণ্ডিত। আর কোনো পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। 


৫. কথা-সমাপন 


খণ্ডিত কাব্যের যেটুকু অংশ পাওয়া গেছে তার থেকে বোঝা যায়, শ্ীগোৌরলীলামৃত কাব্য মধ্যযুগের 
বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি নতুন পরিজ্ঞাত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কাব্যটির অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, 
বর্ণনায় সৰ্বত্ৰ কবির প্রত্যক্ষদর্শিতার ছাপ সুস্পষ্ট। অন্যান্য বাংলা চৈতন্যচরিত-কাব্যগুলির কোনোটিই 
প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা নয়। বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চুড়ামণিদাস, 
ভগীরথবন্ধু_সকলেই অপরের রচনা ও অন্যদের মুখে শোনা বিবরণের উপর নির্ভর করে তাঁদের 
চৈতন্যচরিত কাব্যগুলি লিখেছেন ! অর্থাৎ, এগুলি 9০০০০ 9০:০০ বা গৌণ উৎস অবলম্বনে 
লেখা কাব্য। কিন্তু বংশীবদন নির্ভর করেছেন আপন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর। সুতরাং বলতে 
পারি, শ্রীগোরলীলামৃতবা গৌরাঙ্গবিলাস এযাবৎ-জানা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণনির্ভর একমাত্র বাংলা 
চৈতন্যচরিত কাব্য। 
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কাব্যটির ভাষা প্রাঞ্জল ও প্রাচীন। কবির বর্ণনাভঙ্গী স্নিগ্ধ ও ভক্তিনত। ভাষায় কোথাও 
কোথাও সংস্কৃতানুসারী আলঙ্কারিকতা ও বর্ণনায় প্রথানুগত্য আছে। আবার বংশীবদনের, নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্যসূচক মেয়েলি বাক্ভঙ্গীও স্থানে স্থানে আছে। কবির ভাবপ্রকাশের বাহন মূলত পয়ার ছন্দ 
তবে, বর্ণনায় যখনই আবেগ দেখা দিয়েছে কবি তখনই লঘু ত্ৰিপদী ও দীর্ঘ ব্রিপদী ছন্দের আশ্রয় 
নিয়েছেন। 

আক্ষেপের বিষয়, এমন গুরুত্বপূর্ণ কাব্য পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া যায়নি। আমি কাব্যটির পূর্ণাঙ্গ 
পুথির সন্ধানে আছি। যদি তা না পাওয়া যায়, তাহলে কাব্যটির খণ্ডিত রূপই আমি সম্পাদনা করে 
প্রকাশ করব। আমার শিক্ষাগুরু ড. সুকুমার সেনও চূড়ামণি দাসের ‘গৌরাঙ্গবিজয়’ বা ‘ভুবনমঙ্গল’ 
কাব্যের খণ্ডিত রূপই সম্পাদনা করে প্রকাশ করে গেছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা 
বিভাগ বংশীবদনের এই অতীব মুল্যবান কাব্যটির প্রাপ্ত রূপের প্রকাশে উদ্যোগী হতে পারেন। 
প্রকাশিত হলে শ্রীগৌরলীলমূত বা গৌরাঙ্গবিলাস কাব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘Prestigious 
Publication’ বা মানাস্পদ প্রকাশনা হতে পারবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতো অন্য কোনো 
বিদ্বৎ-প্রতিষ্ঠানও কাব্যটির গুরুত্ব বুঝে এটি যত্নসহকারে প্রকাশ করতে পাঁরেন। আমি কাব্যটির 
সম্পাদিত রূপের প্রকাশের আশার রইলাম। 

এখন কাব্যটি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। কাব্যটি যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন 
হয়, তবে এর আর দ্বিতীয় পুথি পাওয়া গেল না কেন,এবং-_ পরবর্তী কবিরা এ-কাব্যের উল্লেখমাত্র - 
করলেন না কেন? 

আমার মনে হয়, কাব্যটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ ও গদাধরের যে অন্তরঙ্গ লীলার বর্ণনা আছে, তা 
নবদ্বীপের বিশুদ্ধতাবাদী ভক্তদের পছন্দ হয়নি এবং অনুমোদনও পায়নি। তাছাড়া, এই কাব্যে 
শ্রীগৌরাঙ্গের রূপদর্শনে নদীয়ার রমণীগণের যে প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে, তাতে নরহরি সরকারের 
“গৌরনাগরী”ভাবের ছায়া আছে।এই ‘গৌরনাগরী’ ভাবও বিশুদ্বতাবাদী বৈষ্ণব ভক্তদের অনুমোদন 
পায়নি। বৃন্দাবনদাস তো এজন্য তার “চৈতন্যভাগবত” কাব্যে নরহরি সরকারের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ 
করেননি-_তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্যভাগবত' কাব্যে শ্রীগৌরান্ধের 
নবদ্বীপলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হওয়ায় বংশীবদনের শ্ৰীগৌরলীলামৃত কাব্যের আদর কমে যায় 
এবং কাব্যটি লুপ্তপ্রচল হয়ে পড়ে। 
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পম্পা মজুমদার 


২০০১ সালের ১১ই জুন সাহিত্যিক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর জন্মশতবৰ্ষ পূর্ণ হয়ে গেছে। এই 
উপলক্ষে সারা দেশে- প্রতিবেশী বাংলাদেশেও তীকে স্মরণ করে স্ভাসমিতি ও নানা অনুষ্ঠান 
হয়েছে। কিন্তু তাকে স্মরণ করবার, তার সাহিত্য আলোচনা করবার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। 
এখন তার পুরস্কারপ্রাপ্ত দু একটি উপন্যাস আর ছাত্রমহলের অপরিহার্য কিছু সমালোচনা গ্র্থেই 
প্রমথসাহিত্যের চর্চা সীমাবন্ধ। অথচ রবীন্দ্র আদর্শে বেড়ে ওঠা কবির এই প্রিয় ছাত্রটির সম্পর্কে 
আলোচনার অবকাশ আছে। তীর সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়ন হওয়া উচিত বলে মনে করি। সেই 
সূত্ৰেই আজ অধ্যাপক বিশীর বিপুল সাহিত্যভাণ্ডারের কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি। 


১ 
অধ্যাপক বিশীর সাহিত্যপ্রসঙ্গে আসার আগে আমি মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বহুশ্রত উক্তি স্মরণ 
করছি : “কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই-_কিস্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে 
পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র-_-তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে।” 
বঞ্চিম-প্রদত্ত এই সূত্র ধরে আমরা প্রথমে প্রমথনাথের ব্যক্তিত্ব ও তার মানসিকতা সম্বন্ধে একটা 
ধারণা গড়ে নেবার চেষ্টা করব, যার আলোয় তাঁর সাহিত্য নতুন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। 

প্রমথনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রকাশক সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমথনাথ সম্পর্কে বলেছেন: 
“মানুষটি ঠিক আর পাঁচজনের মতো নন-_ভালো হোক মন্দ হোক_- সকলের থেকে স্বতন্ত্র, পৃথক ৷ 
বিশী সম্বন্ধে তার এই অভিমত ষোলো আনা খাঁটি। পদবী থেকে শুরু করে স্বভাব ও দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রার সব ক্ষেত্রেই তার এই স্বাতন্ত্যের ছাপ স্পষ্ট ৷ দীর্ঘ সতেরো বছর রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে কাটিয়ে 
এসেও তার চালচলনে রাবীন্দ্রিক হয়ে ওঠার কোনো চেষ্টা দেখা যায়নি। ক্ষীণকায়, খর্বদেহ 
প্রমথনাথের চেহারাতেও রবীন্দ্রমহিমার কোনো ছায়া ছিল না! কিন্তু চেহারার ভ্ৰুটি তিনি অনায়াসে 
হাজির-জবাবের কল্যাণে ৷ এইসব গুণেই মানুষের মনকে মুহূর্তে জয় করে নিতে তার জুড়ি ছিল 
না। তার বয়স-ভাড়ানো বালকোচিত চেহারার জন্যেই বোধহয় তিনি সর্বদা ভারি গোছের একটা 
গাল্তীর্যকে বহন করে বেড়াতেন যা দর্শকের সমীহ আর সম্ত্রম দুই-ই আদায় করে নিত। কিন্তু তার 
সঙ্গে দু-দণ্ড আলাপ করলেই বেরিয়ে পড়ত তার রসিক মনটি। এই কারণেই বন্ধু সজনীকান্ত দাস 
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বিশী মশায়ের স্বভাবের অঙ্গ ছিল। কৌতুক না করে উনি থাকতে পারতেন না। তিনি নিজেও এ 
_ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই অকপটে স্বীকার করেছেন : 

দেখুন আমার মধ্যে কোথায় একটা 10150171905 1077 আছে; সে মজা করার বা তামাশা 

করার এতটুকু সুযোগ পেলে সব কিছুই ভুলে যায়। সেজন্য অনেক ভাল ভাল লেখা 

আমার নষ্ট হয়ে গেছে__তা আমি জানি, কিন্ত তবু সে i৷৷চটাকে আমি দমন করতে পারি 

না। 
তার এই নির্দোষ কৌতুক-প্রবণতার একটা বৈশিষ্ট্য হল তিনি স্বচ্ছন্দে নিজেকে কৌতুকের উপকরণ 
হিসেবে বেছে নিতে পারতেন । নিজেকে নিয়ে উপহাস করার ক্ষমতা সব রসিকের থাকে না। এর 
মধ্যে শুধু রসবোধ নয়, যথেষ্ট পরিমাণ আত্মবিশ্বাস থাকাও দরকার। ভাগ্যক্রমে বিশীর মধ্যে দুটোর 
কোনেটারই অভাব ছিল না, আর তা প্রতিফলিত হয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যে একটা বাড়তি 
মাত্রা জুগিয়েছিল। 

সাহিত্য-সৃষ্টি ছাড়া অধ্যাপনা-গবেষণায়, সাহিত্য সভায় বাগ্মিতায়, রাজনীতি চর্চায়, আড্ডা- 
মজলিশে, বৈঠকী আলাপে সর্বত্র তার ছিল সমান অধিকার ও নিঃসংশয় আধিপত্য। এই আধিপত্যের 
মূলে ছিল রস পরিবেশনে তাঁর অনায়াস দক্ষতা । রসরচনায় এবং রসালাপে তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত 
এবং সিদ্ধবাক। তবে এই লঘু রঙ্গপ্রিয়তার বাইরে তিনি ছিলেন বিজ্ঞ পণ্ডিত ও আত্মস্থ লেখক- 
অধ্যাপক গ্ৰন্থপাঠে যেমন তীর ক্লান্তি ছিল না লেখনী চালনাতেও তিনি তেমনি অনলস। সাহিত্যের 
এমন কোনো শাখা ছিল না যা তীর লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি! তবু তার অন্যতম সূহৃৎ প্ৰবোধচন্ত্ৰ 
সেনের মনে হয়েছিল অক্লান্তকৰ্মা এই মানুষটি: 

বহুজন পরিবৃত থেকেও অন্তরের কোনো এক স্তরে তিনি একাকী, বহু কর্মের মধ্যেও 

নির্িপ্ত। মানুষ ছাড়া তিনি থাকতে পারেন না, কিন্ত অনুভব করেছি সকলের মধ্যে থেকেও 

তিনি কোনো জায়গায় নাগালের বাইরে...টের পেয়েছি তার মধ্যে একটা আশ্চর্য ওদাসীন্য 

বা অনাসক্তি। 
প্রমথনাথের এই নিঃসঙ্গ বিবিক্ততার উৎস হয়তো তার কবিপ্রকৃতি। আরও একটা কারণ হল তীর 
সাহিত্য-সাধনার মূলে ছিল প্রীতির প্রেরণা-_স্বদেশ ও স্বজাতিগ্রীতি। নইলে নিছক আত্মগ্রীতির 
প্রেরণায় আজীবন সাহিত্যসাধনা তার পক্ষে সম্ভব হত না। এই স্বদেশশ্রীতি ক্রমশ ব্যাপ্ত হয়ে 
পড়েছিল মাটির পৃথিবীর প্রতি মায়ায়। তারই টানে মোক্ষমুক্তি ছেড়ে তিনি নব নব জন্মে পৃথিবীর 
বুকে ফিরে এসে জীবনরস উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। 


২ 
ন'বছর বয়সে প্রমথনাথ শান্তিনিকেতন ব্রন্মাচর্যাশ্রমে ভরতি হন এবং সেই থেকেই তীর সাহিত্যচর্চার 
সৃত্রপাত। আশ্রমে বড়ো ছাত্রদের জন্য সাহিত্যসভা ছিল, ছিল একাধিক মুখপত্র । কিন্তু সেসবই 
ছিল ছোটো ছাত্রদের নাগালের বাইরে। সেই ক্ষোভে ওই বয়সেই বিশী ছোটোদের তরফ থেকে 
শিশু’ নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা বার করেন। তখন থেকেই অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় তার 
স্বাতন্ত্য স্পষ্ট হতে থাকে। তারপর সতেরো বছর ধরে প্রমথনাথ রবীন্দ্রসান্নিধ্যে থেকে তার শিক্ষায় 
ও প্রেরণায় অনলসভাবে সাহিত্য সেবা করে চলেন। তবে তখন থেকেই তার স্বাধীন মতামতের 
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স্ফুরণ ঘটতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে পণ্ডিত লেসনি এবং উইনটারনিৎসের সামনে 
অকুতোভয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের ওপর কালিদাসের প্রভাব সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠ করেন। তার বক্তব্যে 
স্বয়ং কবির আপত্তি সত্বেও নিজের দৃঢ়ভিত্তি অভিমত তিনি বদল করেননি । কবিতা-প্রবন্ধ-নাটক- 
উপন্যাস প্রভৃতি রচনা এবং পত্রিকা-সম্পাদনা সব কিছুর হাতে-খড়ি তার ওখানেই। তবে 
শান্তিনিকেতনে থাকতেই কলকাতার সাহিত্যসমাজের সঙ্গে তার পরিচয়ের বাসনা জেগে ওঠে। 
ফলে ১৯২৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা “শনিবারের চিঠি’ পত্রিকায় বিষ্ণুশৰ্মা ছদ্মনামে তার ‘নৃতন 
কথামালার গল্প” প্রকাশিত হয়। তবে ১৯৩১ সালে পড়াশোনার জন্যে কলকাতায় আসার পর 
থেকে তিনি কলকাতার সাহিত্যসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য 
করেন “শনিবারের চিঠি র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। তার উদ্যোগে ক্রমশ শনিচক্রের তারাশক্কর- 
শরদিন্দু-বিভূতিভূষণ-পরিমল গোস্বামী-বনফুল-মনোজ বসু-মোহিতলাল-প্রমুখ বন্ধুগোষ্ঠীর সঙ্গে 
তীর পরিচয় ঘটতে থাকে। ধীরে ধীরে তীর সাহিত্যখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ‘বঙ্গলী-প্ৰবাসী- 
কল্লোল-কালিকলম-দেশ" প্রভৃতি কুলীন পত্রিকাগুলির দরজাও তার সামনে খুলে যেতে থাকে 
এবং তার রচনা সাদরে গৃহীত হতে থাকে। 

প্রমথনাথের সারস্বত-সাধনার পরিচয় নিতে গেলে সাহিত্য প্রসঙ্গে আসার আগে তার 
মনোজীবনের দুটি আপাত-বিরোধী ভাবধারা বুঝে নেওয়া দরকার। সে দুটি হল তার রোমান্টিক 
কল্পনাবৃত্তি ও ব্যঙ্গবিদূপপূৰ্ণ তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি। রোমাস্টিক কবিকল্পনায় তিনি যতদূর সফল, রঙ্গব্যঙ্গ 
রচনায় তিনি ততোধিক সার্থক। দুটি প্রবণতাই তার সাহিত্যজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তীর কাব্যে- 
নাটকে-কথাসাহিত্যে সংবাদসাহিত্তে প্রতিফলিত হয়েছে। 

প্রমথনাথের রচনার বিষয়বস্তু যেমন নানা স্বাদের, তার প্রকাশের মাধ্যমও তেমনি নানা 
ছাঁদের। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন: ‘বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের পরে এমন আর কাউকে 
আমি জানিনে, একই সঙ্গে সাহিত্যের প্রায় সর্বক্ষেত্রে ধার পদচারণা এত অনায়াস, সাফল্য এত 
তর্কাতীত।” সত্যি, কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ-কথাসাহিত্য, রম্যরচনা-ব্যঙ্গরচনা-সমালোচনা-সাংবাদিকতা 
সাহিত্যের হেন দিক নেই যেখানে তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ না করেছেন। সিদ্ধি সর্বস্তরে সমান না 
হলেও বিচরণে বাধা ঘটেনি। তবু মূলত তিনি কবি এবং তীর গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে বা প্রবন্ধে 
তার কবিসত্তারই সম্প্রসারণ দেখা যায়। 

প্রমথনাথের নিজেরও সবচেয়ে প্রিয় ছিল কবিতা । এবং একেই তিনি তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার 
শ্রেষ্ঠ ফসল বলে মনে করতেন। আর কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে এটিই শুধু স্থায়ী হবে বলে 
তার অনুমান। দেয়ালি (১৩৩০ আশ্বিন) কাব্যই তীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, যার নামকরণ রবীন্দ্রনাথের 
এবং ভূমিকা ক্ষিতিমোহন সেনের লেখা। বইটি শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক 
বিশীর শিক্ষক জগদানন্দ রায়। গ্রন্থের নিবেদনে প্রমথনাথ জানিয়েছিলেন, ‘পরম পূজনীয় আচার্য 
রবীন্দ্রনাথ এই বইখানির নামকরণ করিয়া ইহাকে কৃতাৰ্থ করিয়াছেন!” 

এই কাব্যে প্রমথনাথের অঙ্গীকার ছিল--আমি গাব শুধু প্রেমের গাথা (দেয়ালি, ৩৮- 
সংখ্যক কবিতা)। আজীবন অস্থলিত নিষ্ঠায় কবি এই প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন। তবে শুধু প্রেম 
নয়, প্রকৃতি-মিশ্র প্রেমগাথা রচনাই ছিল তীর লক্ষ্য। অবশ্য একেবারে প্রথম জীবনে মানব-নিরপেক্ষ 
বিশুদ্ধ নিসর্গ-কবিতাও তিনি রচনা করেছিলেন। কিন্তু বর্ণনানৈপুণ্য ও ভাষার রম্যতা ছাড়া আর 
কোনো অভিনবত্ব তাতে ফোটেনি। নরনারীর প্রেমের পটভূমি হিসেবে যখন তিনি প্রকৃতিকে ব্যবহার 
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করতে শুরু করলেন তখন থেকে তার প্রকৃতি মানবিক বাসনার রঙে রঞ্জিত ও মানুষী বেদনার শ্বাসে 
_ তপ্ত হয়ে উঠল। তখন তার কণ্ঠে শোনা গেল 
স্বপ্নে মনে পড়া 
প্রিয়মুখচ্ছবিসম তরুতলে ঝরা 
বকুলের আধো গন্ধ। প্রোষিতভর্তৃকা 
বিরহিণী বধূ-সম ঘুমাইছে একা 
বিনত রজনীগন্ধা । বেড়াপ্রান্তে হেনা 
কত কি ইঙ্গিত করে, চেনা ও অচেনা 
জগতের সীমন্তিনী। 
হয়ে ওঠে। আসলে মানবিক প্রেম এবং নিসর্গ-প্রকৃতির সৌন্দর্যে ভরা এই বিশ্বসৃষ্টির আকর্ষণ তার 
কাছে এত তীব্র যে তার তুলনায় অষ্টাও তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যান। তাই তিনি অনায়াসে বলতে 
পারেন 3 
স্রষ্টার প্রতি নাহি মোর লোভ 
সৃষ্টিরে যদি বুকেতে পাই। 
__দেয়ালি, ১২-সংখ্যক কবিতা 
তার কাছে তাই প্রেমের মধুর রস কখনও অধ্যাত্মবকথার মিস্টিক রসে রহস্যমেদুর হয়ে ওঠে না। 
দেয়ালি থেকে শুরু করে বসস্তসেনা-বিদ্যাসুন্দর-প্রাচীন আসামী হইতে-প্রাচীন পারসিক 
হইতেবা প্রাচীন গীতিকা হইতে পর্যন্ত কাব্যগুলি (১৯২৭-৩৭) তার কবিজীবনের প্রথম পর্বের 
রচনা । এই পর্বে তার নিভৃতচারী, সৌন্দর্যসাধক, অনুভূতিপ্রবণ মন রোমান্টিক ইন্দ্রিয়ময়তায় নিমগ্ন। 
তাই এই পর্যায়ের কাব্যে কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, বিশেষত কীট্‌সের প্রভাব চোখে পড়ার মতো। 
কালিদাসের ভাষা, বর্ণনা ও রসব্যপ্জনায় প্রমথ নিজের কাব্যকে সমৃদ্ধ ও অলঙ্কৃত করেছেন। আর 
রবীন্দ্রসমুদ্রে অবগাহনে নিত্য-অভ্যন্ত প্রমথনাথের কাব্যে রবীন্দ্প্রভাব ব্যাপক হলেও তা এমন 
সূক্ষ্মভাবে মিশে গেছে যা তার কাব্যকে পুষ্ট করলেও স্বকীয়তাকে ক্ষুণ্ন করেনি। কিন্তু এই পর্বে 
কীট্‌সের প্রভাব তীব্র এবং প্রত্যক্ষ । পরবর্তীকালে এই প্রভাব কাটিয়ে উঠলেও কীট্‌সের রূপকর্মের 
নৈপুণ্যকে তিনি চিরকালের মতো আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। 
প্রাচীন আসামী হইতে কাব্যের প্রথম সংস্করণের উৎসর্গপত্রে সরল অসমীয়া ভাষায় যা 
লেখা ছিল তা হল- “হে ধান্যস্রীতীরবাসিনী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ- নিবাসী কবির এই দীন অঞ্জলি গ্রহণ করো ৷’ 
শোনা যায় কোনো সপ্তুদশী অসমীয়া আশ্রমকন্যাই নাকি এই কাব্যের প্রেরণা । এ কাব্যে প্রকৃতি শুধু 
প্রেমের পটভূমি নয়, এখানে প্রকৃতি ও মানুষের সত্তা মিলে-মিশে পরস্পরে বিলীন হয়ে গেছে। 
তাই ‘ললিতা ধানশ্রী যেথা ব্রম্মাপুত্রে মেশে'--কবির এই বাণী শুধু স্বপ্নবাহিনী একটি ছায়ান্সিগ্ধ 
নদীর সঙ্গে এক বিশাল, উদার, প্ৰশান্ত নদের মিলনের কথা বলে না, তা যেন চিরন্তন পুরুষ-প্রকৃতির 
আকর্ষণকে_বাগর্থ-সম্পৃক্ত হরপার্বতীর মিলনকেই ব্যঞ্জিত করে তোলে। 
ভাবপ্রবণ কবি প্রমথনাথের কাছে প্রেম দেহসর্বন্ব না হলেও দেহবিস্মৃতও নয়। “দেহমন 
একত্র ছানিয়া’ তিনি প্রেমদেবতার অর্ঘ্য রচনা করেন কেননা পার্থিব জীবন তার কাছে একান্ত সত্য। 
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তবু রবীন্দ্র ভাবধারায় লালিত কবির মুখে শোনা যায়__ 
আমি ভালোবাসি সখী তোমার ও তনু, 
তারো চেয়ে ভালোবাসি যা তব অতনু। 

_ প্রাচীন আসামী হইতে, ১৬-সংখ্যক কবিতা 
তাই ধানশ্রীর সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের “মিলন চিরদিন অসমাপ্ত-_আত্মদানও কোনোদিন তাকে নিঃশেষ 
করে নিতে পারল না, ধানশ্রীর আত্মদানও কখনো পরিপূর্ণ হল না!’ ধানশ্রী-ব্রহ্মপুত্রের এই শাশ্বত 
অসমাপ্ত মিলন-প্রসঙ্গে কীট্‌সের 09০ ০ ৪ Grecian Urn কবিতার কথা অনিবার্যভাবে মনে 
পড়ে। ভস্মাধারের গায়ে খোদাই করা অধরা নায়িকার প্রতি চির-ধাবমান নায়কের ব্যাকুল আৰ্তি-- 
অচরিতার্থ বাসনার বেদনাই কীট্‌স-ভক্ত প্রমথনাথের এই কাব্যকল্পনার মূলে ছিল কি? 

শিল্পরীতির বিচারে কাব্যটি সনেট। “এক-লক্ষ্য, গম্ভীর গতি, সুনির্বাচিত অর্থবহ শব্দের 
বিন্যাস, মন্ত্রের মতো সংক্ষিপ্ত এবং গভীর, সমাপ্তিতে চতুর্দশ দলের মতো চৌদ্দটি পংক্তি একটি 
পরিপূর্ণ পদ্ম হয়ে উন্মীলিত }--সনেটের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করে অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
স্বীকার করেছেন যে, প্রাচীন আসামী হইতের অনেক কবিতায় তিনি সার্থক সনেটের এই রসব্যঞ্জনার 
স্বাদ লাভ করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন : ‘শিল্পবিচারে তারা সবাই হয়তো নির্দোষ 
নয়” তবু এ কাব্যের সৌরভে ও সৌন্দর্যে তার মন ভরে উঠেছিল। প্রাচীন পারসিক হইতেও 
রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের একখানি সার্থক চতুর্দশপদী কবিতা-সংকলন। 

গীতিকবিতা ও গাথাকবিতা এই দু'জাতের কাব্যরচনাতেই প্রমথনাথ কৃতিত্বে অনন্য। 
সাধারণত “লিরিকের জলাভূমি'তে গাথার কাহিনী তেমন সংহত আকারে দানা বেঁধে উঠতে পারে 
না। কিন্তু বিদ্যাসুন্দর বা প্রাচীন গীতিকা হইতে তার ব্যতিক্রম। অনায়াস নৈপুণ্যে প্রমথনাথ এই 
দুটি গাথা বা আখ্যানকাব্যে লিরিকের মূৰ্ছনা এনে দিয়েছেন। কোথাও ভারসাম্য নষ্ট হতে দেননি। 

বিদ্যাসুন্দর মধ্যযুগীয় আদিরসের কাব্য যা 'কালিকামঙ্গলে'র 'শক্তি-ভক্তি'র রক্তাম্বরে' 
আত্মগোপন করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রমথনাথ নায়ক-নায়িকার নাম দুটি মাত্র 
রেখে কাহিনীকে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন। “সুন্দর” এখানে বরেন্দ্রভূমের (উত্তরবঙ্গ) রাজকুমার 
আর বিদ্যা’ প্রাগ্জ্যোতিষপুরের (অসম) রাজকন্যা ৷ ঘটনার কাল শিবচতুর্দশীর রাত। নায়ক দীর্ঘপথ 
অতিক্ৰম করে এসে পৌছাল ধানশ্রী নদীর ধারে, যে নদী বয়ে চলেছে “অভিদুর ব্ৰহ্মপুত্ৰ লাগি’ (এ 
কাব্যেও প্রাচীন আসামী হইতে-র অনুবর্তন লক্ষ করা যায়)। এর পর নায়ক গোপন সুড়ঙ্গপথে 
নায়িকার শয়নমন্দিরে উপস্থিত হয়েছে যেখানে অভীষ্ট বর লাভের জন্য বিদ্যা শিবরাত্রির ব্রত করে 
উপবাসী হয়ে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত সুন্দরের নির্বন্ধে বিদ্যা তার দেশে যেতে সম্মত হয়ে তার সঙ্গে 
গৃহত্যাগ করেছে। বলা বাহুল্য, এ কাব্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বা বিহুনের চৌরপঞ্চাশিকার 
অনুসরণ নয়! কাহিনীতে রয়েছে কীসের 7৫ %5/.48765 কাব্যের অভ্রান্ত ছায়া। St. Agnes- 
এর প্রসাদপ্রার্থী হয়ে উপবাসী 1/900110৩-এর প্রতীক্ষা, গোপন পথে চ07970-র আগমন, 
শেষে উভয়ের পলায়ন__প্রমথনাথ এই কাহিনীকেই রূপদান করেছেন। প্রকরণের দিক থেকে এ 
কাব্যে এডমন্ড স্পেলসারের ফেয়ারী কুইনের প্রভাব দেখা যায়। ইংরেজি সাহিত্যবিদ্‌ প্রমথনাথ 
কীঁট্‌স এবং স্পেন্সার দুই কবির কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাই দেখি স্পেন্সারের 
প্রভাবে প্রমথ তার কাব্যে মাত্র একরাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ঘটনাকে দ্রুত তালে এগিয়ে নিয়ে গেছেন 
এবং সার্থকভাবে স্পেন্সারীয় স্তবক ব্যবহার করে এই রোমান্টিক কাব্যটিকে ক্লাসিক সংযমে সংহত 
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করে তুলতে পেরেছেন। 

এ কাব্যের মূল আকর্ষণ এর চিত্রধর্মিতা। এ ক্ষেত্রেও তিনি কীট্‌স, বিশেষত স্পেন্সারের 
আদর্শে শব্দের তুলি দিয়ে ছবি এঁকেছেন, ভাস্করের তক্ষণ, নৈপুণ্যে ভাষা দিয়ে মূৰ্তি গড়েছেন। এ 
কাব্যের চিত্ররূপের একটি নমুনা হল---সুবৰ্ণের ধূপদানি হতে উঠিতেছে অনর্গল ক্ষীণ বাষ্প, তন্বী 
লঘু লীলাময়ী অন্সরার মতো”। এই জাতীয় উপমা-রূপকের চিত্ৰকল্প তিনি দরাজ হাতে ছড়িয়েছেন। 
08877778775 
লের মধ্যযুগীয় বাতাবরণ ছেড়ে এগিয়ে গেছে খাঁটি রোমানের স্বর্গলোকে। 

Ede LE dL রী 
চিত্রকল্পের জাদুতে মায়াজাল রচনা-করেছে: ' 

চামেলি-চমক-লাগা শশী-রাকা নীরব শৰ্বনী; 
পাখি-জাগা আলো-আঁকা ছায়া ছীকা পথে 
যুগল ঘোড়ার খুর রহি রহি উঠিল শিহরি; 
এ শাখে কোকিল ডাকে, কুছস্বর অন্য শাখা হতে, 
সুরের বসনখানি বুনে দেয় স্তব্ধ বায়ুম্দোতে। : 
অসহ্য প্রাণের ভরে বৃস্তপরে কাপে শতে শতে; ৃ 
সৌরভের স্বয়ম্বরে প্রাণস্বপ্নে মরণের নেত্র আসে মুদে। 
প্রাচীন গীতিকা হইতে, ‘হয়া’ 
এখানে ভাষার অপরূপ কারুনৈপুণ্যের সঙ্গে সুকঠিন স্পেলারীর স্তবকবন্ধ রচনায় কবির অনায়াস 
সিদ্ধি চোখে পড়ার মতো। _ 
ছু প্রমথনাথের প্রথম পর্যায়ের কাব্যগুলি সবই রবীন্দ্রনাথের দেখা একথা অনুমান করা যায়। 
বিশীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলিই তার প্রমাণ্য। শান্তিনিকেতন থেকেই প্রমথর দ্বিতীয় কাব্যগ্ৰন্থ 
বসস্তসেনা ও অন্যান্য কবিতা (১৯২৪) বার হয়। এই কাব্য সম্বন্ধে কবির মন্তব্য হল-_“তোর 
বসম্তসেনা পেয়েছি। ভালো লেগেছে” ক'দিন পরেই আবার লিখেছেন__“আমি যখন বলচি 
বসম্তসেনার কবিতা ভালো হয়েছে তখন বুঝতে হবে যে আমি যদি টিকিট পরিদর্শক হতুম তাহলে 
এগুলিকে উচ্চশ্রেণীরই অধিকার দিতুম” শুভাকাঙ্ঙী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪ ও ৬-সংখ্যক পত্র 
১৩৩৪ ফাক্গুন)। ৭-সংখ্যক চিঠিতে দেখি বিশীর শকুন্তলা নামে দুটি কবিতা পড়ে কবি লিখেছেন-_ 
“তোর “শকুন্তলা” পড়ে খুসি হলুম। বেশ ভালো হয়েচে। (১৩৩৪ চৈত্র ৮)। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শিষ্যস্নেহে অন্ধ ছিলেন না। বাৎসল্য যে তার বিচারবোধকে প্রভাবিত করত না 
_ প্রমথর “মহুয়া'র পালা সম্বন্ধে কবির অভিমত দেখে তা বোঝা যায়। ১৫-সংখ্যক পত্রে তিনি 
লিখেছেন (১৯৩৭ মে ১৮) : 

ময়মনসিং গীতিকার মহুয়াকে তুই রূপান্তরিত করেছিস।...বর্তমান বাস্তবকে নেপথ্যে সরিয়ে 

রাখবার জন্যে এই গল্পটিকে তুই যেন পর্দার মতো ব্যবহার করেছিস। কিন্তু পর্দাটাকেই 

তুই কিংখাবের পর্দা করে তুলেছিস; আগাগোড়া বিচিত্র অলঙ্করণে খচিত।...কাব্যে তোকে 
সুচিশিল্পী বললেই হয়, লাইনে লাইনে রেশম পশমের ফুল কেটে চলেছিস, তার মধ্যে 
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সোনালি রূপালি জরিও বালক দিচ্ছে। 
ভাষার এই প্রশংসা সত্বেও কাব্যটির দুর্বলতা কোথায় তা নির্দেশ করতে কবি দ্বিধা করেননি। তাই 
তাকে বলতে হয়েছে: 
যে মানবী সাড়ি পরবে তোর কাছে সে তেমন লক্ষ্যগোচর নয়, তোর আনন্দ বেনারসি 
সাড়িটার উপরে সূক্ষ্ম বিনুনির নৈপুণ্যে ।..ভাষায় উপমায় রচনাটা ঝলমলিয়ে উঠেছে, 
ঘটনাটা পড়েছে ঢাকা। যে ভাষায় মূল গল্পটি পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল সেই ভাষার সঙ্গে 
তার প্রাণের যোগ, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে অন্য ভাষায় তার কলম বীধলে জোড় লাগে না। 
অর্থাৎ বেদের মেয়ের এই লোকগাথা বিবৃতির পক্ষে এমন অলঙ্কৃত ভাষা বেমানান। সেই সঙ্গে 
তিনি স্বীকার করেছেন-__অবশ্য এও আৰ্ট এই যদি তোর বিশেষত্ব হয় তবে এইটেকেই স্বীকার 
করে নিতে হবে!’ 
অকুস্তলা ১৯৪৬), হংসমিখুন (১৯৫১), উত্তরমেঘ (১৯৫৪), কিংশুকবাহি (১৯৫৯), 
রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রাস্থিতা (১৯৬১) প্রভৃতি প্রমথনাথের উত্তরপর্বের কাব্য। এই পর্যায়ে পৌছে তার 
কাব্য-স্বভাবের আমূল পরিবর্তন না ঘটলেও বিষয়গত ও রূপগত পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। প্রথম 
জীবনের ভাবোচ্ছাস ক্রমশ স্তিমিত হয়েছে। বিষয়বস্তু ও প্রকাশে গদ্য ও পদ্যের ব্যবধান কমে 
এসেছে। সেখানে শোনা গেছে আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতিষ্বনি; প্রকরণের দিক থেকেও সনেট ও 
পয়ারবন্ধ গদ্যছন্দে এসে পৌছেছে। রচনায় স্বাচ্ছন্দ্যও বেড়েছে। উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি স্পষ্ট 
হবে; | 
হঠাৎ মনে হল ওই চৌকাঠের ফ্ৰেমে 
এখনি সম্নদ্ধ হবে তোমার মূৰ্তি, 
পূৰ্বাশার পটে রহস্যময়ী উষা। 
মনে হ’ল এখনি তোমার স্বপ্ন-নাড়া-দেওয়া কণ্ঠস্বর 
ধ্বনিত হবে--হ’ল না, 
মনে হ'ল কোন দৈব মৃগয়ায় 
বিভ্ৰান্ত কৃষ্ণসার চন্দ্রকলার মতো 
হঠাৎ প্রবেশ করলে তুমি পুরূরবার অগম্য আমার মনের গহন অরণ্যে, 
মনে হল-_ কিন্তু বৃথা মনে হওয়ার 
তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই, 
তুমি ছিলে না, 
তাই এলে না। --উত্তরমেঘ, ‘ভাঙ্জ পেয়ালা’ 


কবিতাটি EO NOE শেষ ও উত্তর পর্যায়ের শুরু--এই দুই প্রান্তকে স্পর্শ 
করে আছে। 
উত্তরপর্বের কাব্যে নিসর্গ শুধু মানবজীবনের প্ৰেক্ষাপট হয়ে না থেকে নিজেই প্রধান ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে। তাই মায়াময় জ্যোৎস্নার আলো দেখে তার মনে হয় : 
জ্যোৎস্না রাতে আলো আসে 
_ শ্বেত-ময়ুরের কলাপ মেলে, 
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গিরিমালা তখন মিলিয়ে যাওয়ার প্রান্তে। ' 

নিঃশব্দে নিৰ্জন পৃথিবী যেন 

বনের ঘন কালোর উপরে পড়েছে 

, অপ্রত্যয়ের সাদা। 
এখানে তিনি শুধুবি আঁকেননি, ছবিকে সবাক করে তুলেছেন। আবার সমুদ্র-তরঙ্গের গর্জনোচ্ছাস 
তার মনে যে অনুভূতি জাগিয়ে তোলে তা হল : 

ও যেন এক অনাদ্যস্ত আর্তনাদ 

দিগন্তের ঘাটে ঘাটে মাথা কুটে মরছে। 

মাটির খাঁচায় দুর্জয় গরুড় 

“কেন টুটি ছিড়ে 

আদায় করতে চায় ব্ৰহ্মাণ্ডের শেষ রহস্য। 
হরর উড ৰি ETE 
হাসিকান্না, আনন্দবেদনা, সংশয়সমস্যার আওতায় এনে ফেলেছেন। আসলে ‘এতদিনে কবির সন্তার 
শিকড়গুলি প্রকৃতির ক্ষেত্র থেকে রস শুষে নিতে শুরু করেছে__অধ্যাত্মরস নয়, জীবনরস। ফলে 
গেছে যে কোন্টি কখন বাজছে বুঝে ওঠাই দুষ্কর” কাব্যের উত্তর-পর্যায়ে কবি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 
পরিবেশ ছেড়ে আধুনিক জীবনযাত্রায় পৌছে গেছেন আর তার রোমান্টিক প্রবণতা কখনও কখনও 
তির্যক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবসিত হয়েছে। তখন দৈনন্দিন জীবনকথাও আবেগহীন বর্ণনায় ও চলতি 
ভাষার আমেজে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে : | 

যুগপৎ বহু শব্দ- চা, খাবার, জল, 

কুলি, কুলি, মিহিদানা, সের কত বল-_ 

শব্দের মৌচাক যেন ভেঙেছে হঠাৎ! 

আমার গাড়ির দ্বারে এ কি উৎপাত! 

উঠিয়া দাঁড়ানু বেগে, আশা ছিল মনে 

সাহেবী পোষাক মোর পড়িলে নয়নে ' 

কুলিটা সরিতে পারে। সে আশা নিষ্ফল, 

বঙ্গদেশে সিংহচর্ম একান্ত অচল। '_ 

| '_ -অকুস্তলা, ‘অকুন্তলা’ 

আকারে কবিতা হলেও গদ্যের মেজাজ আর বুদ্ধিদীপ্ত বাকচাতুর্য এখানে আলাদা স্বাদের সঞ্চার 
করেছে। আর কবিতার পরিণতিতে নায়িকার দদা রবিন যে হিত রুকল এর সয়ে বরে 
কবি হঠাৎ যখন আবিষ্কার করেন : 

কিন্তু একি! চুল এ যে ছোট করে ছাঁটা! 

অগ্নীবকুঞ্চিত কেশে ঢেকেছে গ্রীবাটা! 
তখন একদা দীৰ্ঘকুম্ভলা লীলা আবেগুবর্জিত গলায় জানিয়ে দেয় যে সে এখন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস 
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এবং ছোটো করে চুল ছাঁটাই সেখানকার রেওয়াজ। এই আযান্টিক্লাইম্যাক্সের ধাক্কাই পাঠককে 
সচকিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। তবে এতো বিদ্ৰুপাত্মক ব্যঙ্গ নয়__নিছক রঙ্গরহস্য, আর এই 
জাতীয় পরিহাসকে রোমান্টিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাও উচিত নয়। 

জীবনে একবারই তিনি স্কট টমসন ছদ্মনামে গ্লেবাত্মক ব্যঙ্গকাব্য “মনজুয়ান” (ডন জুয়ানের 
অনুকরণে) রচনা করে ‘শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু এটিকে “পরধর্ম' মনে করে 
পরবর্তী কালে আর এ পথে পা দেননি, এটিকে গ্রস্থাকারেও প্রকাশ করেননি। 


৩ 

কবি হিসেবে প্রমথনাথ রোমান্টিক হলেও নাটকের ক্ষেত্রে তার ভাবমূর্তি কিন্ত ত্যান্টি-রোমান্টিকের। 
সমাজ ও জীবনের যত কিছু ত্ৰুটি ও অসঙ্গতি, মানুষের ভিতর যা-কিছু লজ্জাকর ও হাস্যকর তাকে 
তিনি তীক্ষ্ণ বিদৃপবাণে বিদ্ধ করে তার নাটকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নাট্যকার প্রমথনাথ এ হেন 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন কেন? 

নাটকরচনায় তার শিক্ষানবিশি রবীন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রভাব এড়াবার জন্যে 
সচেতনভাবেই তিনি বাৰ্নাৰ্ড শ'র অনুগামী হতে চেয়েছিলেন এবং হৃদয়চর্চা ছেড়ে বুদ্ধিচর্চায় মন 
দিয়েছিলেন। তার সময়কার আশ্রমছাত্র সৈয়দ মুজতবা আলি তীর সম্বন্ধে একবার লিখেছিলেন : 

এ সংসারে যতপ্রকারের false 10018, 915৩ 109815, অন্ধবিশ্বাস, ভক্তি-ভরে কুমড়ো- 

গড়াগড়ি, যা-কিছু বুদ্ধি বৃত্তির উপর নির্ভর করে না তার বিরুদ্ধে ছিল বিশীদার জিহাদ ।...তাই 

তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই হয়ে যান বারনারড শ'র প্রতি আসক্ত। 


তাই কি জি.বি.এস.এর অনুসরণে প্র.না.বি.-ও সমাজের ছদ্মবেশী ভগুদের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে 
তাদের স্বরূপটা প্রকট করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন? শ-এর অনুসরণে রচিত ঘৃতঃ পিবেৎ 
নাটকের দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি বলেছেন, বাঙালি জাতি আসলে মৃত, শুধু জীবিতের মত দাঁড়িয়ে 
আছে মাত্র। এই নাটকের ভূমিকাস্বরূপ ঘুষির “অতর্কিত আঘাত ব্যতীত এ জড়পিণ্ডে প্রাণ সঞ্চার 
হইবে না” তার এই মন্তব্য থেকে যে সত্যটি উঠে আসে তা হল, এই অলস, নিরুদ্যমী, ছিদ্রান্বেী, 
পরশ্রীকাতর বাঙালির জন্যে তার অন্তরে ছিল নিখাদ ভালোবাসা। তাই বালির ভবিষ্যৎ নিয়ে 
উদ্বিগ্ন হলেও একেবারে হতাশ তিনি হননি। এবং ব্যঙ্গকশার আঘাতে স্বজাতিকে তিনি সচেতন 
করতে চেয়েছিলেন। তবু শ'এর মতো শ্লেষতিক্ততা তার আসে নি। কেননা রবীন্দ্প্রভাব তার 
মজ্জাগত। বরং স্বভাবরসিক বিশীর কলমে বিদ্রুপের তুলনায় হাস্যরসসৃষ্টির মৌলিক চাতুর্য আর 
নৈপুণ্য ফুটেছে বেশি । শ-কে অনুসরণ করার আর একটি উদ্দেশ্যের কথাও তিনি কবুল করেছেন: 
নানা উপায়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষম করতে হয়। বাৰ্নাৰ্ড’ শও করেছেন, আমিও করেছি, 
বুদ্ধিমান সবাই তাই করবে। 
তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। প্ৰ:না.বি. নামের খোঁচা “চোখে-মুখে-মনে লেগেছিল বালী পাঠকের ৷” 
কিন্তু তারা সেটাকে ওদ্বত্য বলে ভুল করেছিলেন, তার ছদ্ম আড়ম্বরের রসিকতাটুকু ধরতে পারেননি। 
তবে নাট্যকার কিন্তু ভুল বোঝবার অবকাশ রাখেননি। তার ঘৃতং পিবেৎ নাটকের প্রচ্ছদে আঁকা 
ছিল দীর্ঘদেহী বাৰ্নাৰ্ড শ'-র পিঠে মই লাগিয়ে তারওপর চড়ে শ'-র সমান হয়েছেন হুস্বকায় বিশী। 
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রীতিমতো নাটক রচনার আগে প্রমথনাথকে পার হয়ে আসতে হয়েছে এক প্রস্তুতিপৰ্ব। 
আশ্রমছাত্র বিশী ছেলেদের পত্রিকা শান্তিতে (১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ) প্রথমে “নির্বাসন” নামে একটি নাটক 
লেখেন যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এর পরে যাত্রাপ্রিয় প্রমথ তার এক সহপাঠীর সহযোগিতায় 
বীরভূমেশ্বর পরাজয় ও ঘোষ যাত্রা নামে দুটি যাত্রাপালা লেখেন ও অভিনয় করান (১৩২৯)। 
দর্শকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। নাটক রচনায় বিশীর উৎসাহ দেখে তিনি তাকে একটি গল্প 
বলে নাটকাকারে লিখে আনতে বলেন। লেখা হলে তিনবার নাট্যকারকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে 
শেষে তৃতীয় খসড়াটি স্বহস্তে কাটাকুটি করে নাটকটিকে দাঁড় করান। এ সম্বন্ধে প্রমথর স্বীকারোক্তি 
হল: ‘নাটক রচনায় ইহাই আমার একমাত্র শিক্ষানবিশি। ইহাতে আমার চোখ খুলিয়া গেল’ এর 
পরিণামেই তার রথযাব্রানাটক রচনা (১৩৩০)। এই নাটকটি আগাগোড়া কবির হাতে সংশোধিত 
ও পরিমার্জিত হয়ে এবং বিশীর কাছে খণ স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথের নামে প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় 
(১৩৩০ অগ্রহায়ণ), কারণ বিশীর মতে এই সংশোধিত রূপটিতে বিশীর নিজস্ব কিছু নাকি অবশিষ্ট 
ছিল না। এরপর সম্ভবত ১৩৩৪ সালে কর্শমদর্নও বিরাট'রাজার গোগৃহ নামে দুটি শ্লেষাত্মক পালা 
রচনা করে তার আশ্রম ছেড়ে চলে যাওয়ার পালা। কেননা প্রথমটি, বিশেষত দ্বিতীয়টিতে আশ্রম 
কর্তৃপক্ষের প্রতি বিদ্বুপ-কটাক্ষ ছিল। মনে হয়, পরবর্তী কালের ব্যঙ্গনাটক রচনার পত্তন তার এখান 
থেকেই। এ ছাড়া রাজশাহি কলেজে পাঠ্যাবস্থায় তার রচিত দুখানি নাটক আফিমের ফ্ললও প্রজাপতির 
পক্ষপাঁত (১৯২৮-২৯ ?) অভিনীত হয়। তবে দুটি নাটকই অমুদ্রিত। 

ঝণং কৃত্বা তার প্রথম সার্থক নাটক (১৯৩৫) যার বিষয়বস্তু সনৎ-মঞ্জরী এবং ললিত- 
মণিকা নামক প্রণয়ীযুগলের প্রেমঘটিত জটিলতা এবং তার কৌতুকময় নাটকীয় সমাধান ৷ মলেয়ারের 
প্রভাবে ‘যুগল চরিত্রের ক্রিয়া এবং কথার যুগপৎ সমাবেশের দ্বারা নাট্যকার বিচিত্র কৌতুকরস 
সৃষ্টি’ করেছেন। তবে নাটকের প্রথমাংশে সনৎকুমার যে খণশোধের স্কুল খুলেছে, সে নিজে এবং 
তার ছাত্ররা মহাজন ঠকাবার যে নীতি ও পথ আবিষ্কার করেছে, সেই সরস ও অভিনব ব্যাপারটি 
কাহিনীর পরবর্তী ঘটনার ওপর কোনো প্রভাব না রেখে যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। এই ক্রুটিটুকু 
বাদ দিলে নাটকের বাকি অংশ নির্ভেজাল কৌতুকে উপভোগ্য । 

পরবর্তী নাটক ঘৃতং পিবেএ (১৯৩৬) কিন্তু কৌতুকের সঙ্গে মিশেছে তীক্ষ্ণধার ব্যঙ্গ 
বিদ্রূপের শরণ যার অজ্রান্ত লক্ষ্য আধুনিক অন্তঃসারশুন্য অভিজাত সম্প্রদায়। ভূমিকায় লেখক 
বলেছেন, ‘ঘৃতং পিবেৎ বিবাহতত্ত্ব বিষয়ক একখানি অপ-রোমান্টিক নাটক।’ এই নাটকে সৰ্বেশ্বর 
বিস্তবান ও সংস্কৃতিমান জমিদারের ছদ্মবেশ ধরেছেন। অন্যদিকে মোটর ড্রাইভার ব্রিদিবনারায়ণ 
দুই প্রতারণা সমান্তরালভাবে চলাকালে পরিণতি সম্পর্কে পাঠক বা দর্শকের আগ্রহ বা উৎ্কষ্ঠাকে 
বিশেষভাবে বাড়িয়ে দেয়। এ-নাটকেও মলেয়ারের প্রভাব প্ৰত্যক্ষগোচর ৷ এ ছাড়া সম্পাদক, ডাক্তার, 
কমরেড প্রভৃতির প্রতি বক্র কটাক্ষ সুস্পষ্ট। তবু পরিণামের প্রসন্ন কৌতুকরস এইসব বক্রোক্তির 
জ্বালাকে হাসির তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। _ 

মৌচাকে-টিল (১৩৪৫) ব্যঙ্গ নাটকটিকে নাট্যকার “রাজনৈতিক তর্কনাট্য” নামে চিহ্নিত 
করেছেন৷ নাটকটির কাহিনী-বয়ন-কৌশল বিচিত্র । একটি কাহিনী অষ্টম শতাব্দীর, অন্যটির পটভূমি 
বিংশ শতকের কলকাতা । শেষ দৃশ্যে নাট্যকার সুকৌশলে কাহিনী দুটিকে মিলিয়ে' দিয়েছেন। 


প্রমথনাথ বিশী : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য / ৩১ 


গোপালদেবের মূৰ্তিপ্ৰতিষ্ঠাকে কেন্দ্ৰ করে বন্ধৃতা-সৰ্বস্বতা ও ভণ্ড আদৰ্শবাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন 
তিনি। এ নাটকেও ব্যঙ্গের আড়ালে একটা তির্যক হাসি আছে যা নিঃশব্দ এবং তা উদ্দিষ্টকে অনাহত 
রাখেনি। এ নাটকেও শ-সুলভ দীর্ঘ ভূমিকা আছে যা যেমন মৌলিক তেমন মূল্যবান ৷ তীর ডিনামাইট 
ও অন্যান্য নাটক (১৯৪২) চারটি পৃথক নাটকের সমাহার : সাবিত্রীর স্বয়ংবর, দক্ষিণ পাড়ার 
মেয়েরা, পশ্চাতের আমি এবং ডিনামাইট। প্রথম নাটকটির ভূমিকা শ-এর আদর্শে ও কৌশলে 
রচিত এবং বিশেষ আকর্ষণীয়। দক্ষিপপাড়ার মেয়েরা মলেয়ারের Romantic Ladies নাটকের 
ভাবানুসরণে লেখা । আর শেষ নাটকটিতে তিনি উগ্র আধুনিকতাকে লক্ষ্য করে ‘ডিনামাইট’ 
ফাটিয়েছেন। 

গভনর্মেন্ট ইদপেক্টর (১৯৪৫) গোগলের নাটকের সাবলীল অনুবাদ। গভর্নমেন্ট 
ইলপেক্টরের আগমন সংবাদে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মচারীদের মানসিক বিপর্যয় এর বিষয়বস্তু। 
ব্জবিদ্রুপে ঠাসা এই নাটকে আধুনিক চাকুরীজীবী শ্রেণীর ছবি নাট্যকারের শিল্পনৈপুণ্যে এমন 
বাস্তব হয়েছে যে এটিকে মৌলিক নাটক বলে মনে হয়। পরিহাস বিজল্লিতম্‌ কৌতুকে পরিহাসে 
বিদূপে আর একটি সার্থক রচনা। জমাটি প্লট নয়, কৌতুকময় পরিস্থিতি নির্মাণ ও তীক্ষ সংলাপের 
দীপ্তিই এনাটকের প্রাণ।ডাক্তার-অধ্যাপক-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-সম্পাদক-প্রকাশকপ্রমুখ সব শ্রেণীর 
সামাজিক মানুষের দুর্বলতা ও অসঙ্গতি নিয়ে এখানে বক্র কটাক্ষ করা হয়েছে। যেমন ডাক্তার 
বলেছে--"আমাকে বেশি বিরক্ত করবেন না। আমি ডাক্তার। আপনাকে খুন করে ফেললেও 
আপনারই দোষ হবে। পোস্টমর্টেমে প্রমাণ হবে হয় আপনার হার্ট দুর্বল ছিল, নয়তো লিভার পচে 
গিয়েছিল।' আবার প্রকাশক সম্পাদককে না চটিয়ে খুশি রাখার চেষ্টা করে, কেননা--“পুস্তক- 
পরিচয় নাম দিয়ে আমার প্রকাশিত বইয়ের যে বিজ্ঞাপনগুলে বের হয়-__ এরপর হয়তো তা হবে 
না!’ এই জাতীয় তি্যক সংলাপ যোজনার জন্যে এ-নটিকে হৃদয়ের আবেগের চেয়ে মননের খরদীপ্তিই 
ফুটেছে বেশি। তবে এ-জাতীয় সংলাপে জ্বালা থাকলেও প্রয়োগের গুণে তা শুনে দর্শক-পাঠকেরা 
না হেসে থাকতে পারেন না। 

ভুতপূর্ব স্বামী (১৩৬১?) নাটকের বিষয় হল নায়ক যুদ্ধে মারা গেছে খবর এলে তার বন্ধু 
তার বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করে যখন সুখে দিন কাটাবার উদ্যোগ করছে তখন হঠাৎ নায়িকার ভূতপূর্ব 
স্বামীর আবির্ভাব। এর ফলে জটিলতার সৃষ্টি এবং শেষ পর্যন্ত তার কৌতুককর সুষ্ঠু সমাধান। 
কাহিনীতে টেনিসনের এনক আর্ডেন কাব্যের ছায়া দেখা যায় যদিও শেষাংশের মিলনান্তক পরিণতি 
প্রামথিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে 
আদর্শ ও আচরণের যে বিকৃতি ও বিপর্যয় দেখা গেছে নাটকের কৌতুককর ঘটনার আড়াল থেকে 
তা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। 

পারমিট (১৯৫৬) নাটকে স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের জাতীয় জীবনে দুৰ্নীতি যে কতদূর 
শিকড় ছড়িয়েছিল তার বাস্তবসম্মত ছবি ধরা দিয়েছে। জেল-ফেরত ভেজাল-ব্যবসায়ী বিত্তবান 
বলেই কিভাবে স্তাবকতা করে তাকে নেতা বানিয়ে তার হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয় শ্লেষ ও 
ব্যঙ্দিশ্ধ সংলাপে নাট্যকার তা ফুটিয়ে তুলেছেন : 


সুপ্রকাশ__-কংগ্রেস গভর্নমেন্ট আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল-_আমাকে করবেন কংগ্রেস- 
কমিটির সভাপতি?..আমি যে চোরাকারবারী । 


৩২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


খন্দরধারী-_সে কি আর জানি না কিন্তু কংগ্রেসকে এত সংকীৰ্ণ হলে চলবে না--কংগ্ৰেসে 
. সকলেরই স্থান হাওয়া আবশ্যক। 

এই জাতীয় তির্যক সংলাপ রচনায় প্রমথনাথ সিদ্ধহত্ত। বেনিফিট অব ডাউট বইখানি তিনটি নাটকের 
সমষ্টি। ক) বেনিফিট অব ডাউট খ) কে লিখল মেঘনাদবধ গ) জাতীয় উল্মাদাশ্রম। মুখবন্ধে 
নাট্যকার জানিয়েছেন যে এদেশে উপন্যাস না লিখলে সাহিত্যিকের তকমা জোটে না। তাই অন্তত 
আধাসাহিত্যিক হবার আশায় তিনি এগুলির নাম দিয়েছেন নাট্যোপন্যাস। উপন্যাস-সুলভ কিছু 
বৈশিষ্ট্য এগুলিতে আছে। যেমন ভূমিকায় বিস্তৃত আলোচনা, লেখকের নিজস্ব বক্তব্য, উপন্যাসের 
বর্ণনার সামিল কিছু দীর্ঘ সংলাপ ইত্যাদি। তবে ভাবনায় ও ৮৯১৬১৬৬৬৬% 
যেন ততদূর রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। 

যাই হোক, মোটের ওপর প্রমথনাথের নাটকের বৈশিষ্ট্য বিচার করলে বলা যায় যে সরস, 
বুদ্ধিদীপ্ত ও কৌতুকোজ্জ্বল সংলাপই তীর নাটকের প্রধান আকৰ্ষণ৷ এ-ছাড়া আঙ্গিকের অভিনবত্ব 
বা রীতিপ্রকরণের নানা প্রয়োগকৌশল তার নাটককে গতানুগতিক নাঁট্যধারা থেকে স্বতন্ত্র করেছে। 
আবার তার ব্যঙ্গ নাটক কৌতুকে সরস হলেও তার মধ্যে দিয়ে যুগোচিত সমস্যাকে মননশীল 
চিস্তাবিদের মতো তিনি তুলে ধরেছেন। তার নাটক বাঙালিকে যতটা হাসাতে চেয়েছে ভাবাতে 
চেয়েছে তার চেয়ে বেশি। তাই মঞ্চসাফল্য তার নাটকবিচারের একমাত্র মাপকাঠি নয়। সে হিসেবে 
বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যটি যথার্থ: ' 

Pramathanath 31515 Satires.. unlike many ৰ our stageplay...are both 

readable and actable. 
' সেই সঙ্গে এ সত্যও আমাদের স্বীকার করতে হয় যে তীর নাটক সর্বসাধারণের উপভোগের জিনিস 
নয়, তার আবেদন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও রুচিশীল মানুষদের কাছে। 


8 
নাটকের মতো প্রমথনাথের কিছু ছোটোগল্পেও ব্যঙ্গবিদূপের সুরটি তির্যকভঙ্গিতে বাল্সে উঠেছে। 
শ্লেষাত্মক এই গল্পগুলিতে যথেষ্ট নাটকীয়তা থাকায় এগুলির সঙ্গে তার নাটকের যেন একটা আত্মিক 
সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। বস্তুত বিশীর নাটক ও ছোটোগল্পগুলি একই কলমের সৃষ্টি। 
সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ছোটোগদ্গের ক্ষেত্রেও তার হাত পাকানো শাস্তিনিকেতনের 
প্রভাত, বাগান, শাস্তি প্রভৃতি ছোটোদের পত্রিকার পাতায়। এখানে তার নটি গল্পের খৌজ পাওয়া 
গেছে। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন প্রবাসী’তে (১৩৩১ বৈশাখ) তীর 'আরোগ্যস্নান” এবং ‘কল্লোল’ 
পত্রিকায় (১৩৩২ আষাঢ়) ‘সাগরিকা’ নামে দুটি গল্প বার হয়েছিল। এগুলিতে প্রকৃতিপ্রেমিক 
প্রমথনাথের কবিসত্তার প্রকাশ দেখা গেছে। কিন্তু সাপ্তাহিক ‘শনিবারের চিঠি'তে (১৩৩১ অগ্রহায়ণ 
১৪) তিনি যে নূতন কথামালার গল্প রচনা করেন তা রগব্যঙ্গ ও রূপকের সংমিশ্রণ। ১৯৩৯ সালে 
তার প্রথম গল্পগ্রন্থ শ্রীকান্তের পঞ্চমপবপ্রকাশিত হয়।এ গ্রন্থ রচনার নেপথ্য ইতিহাস হল, রবিবাসরের 
কোনো এক সভায় উদীয়মান সাহিত্যিক প্রমথনাথ আবিষ্কার করেন যে শরৎচন্দ্র তাকে লেখক 
বলে চেনেন না। তীর আত্মাভিমানে ঘা লাগে আর তিনি যাতে চিরকাল তাকে মনে রাখেন তার 
জন্যে যে শ্রীকান্ত কাহিনী শরৎচন্দ্র চতুর্থ পর্বে শেষ করেছিলেন তার খেই ধরে তির্যক ভঙ্গিতে 
পঞ্চম, এমনকি ষষ্ঠ পর্ব পর্যন্ত লিখে ফেলেন। অবশ্য পরে তিনি ‘উপলব্ধি করেন ‘প্যারডি’ করে 


প্রমথনাথ বিশী : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য / ৩৩ 


শরতচন্দ্রকে নস্যাৎ করা যায় না, শরৎ সৃষ্টির বিকল্প কিছু রচনা করতে হয়--শ্ৰীকান্তের সত্যকার 
পঞ্চম পর্বে উত্তরণ ওই পথেই সম্ভব তাই শেষ পর্যন্ত স্বকীয় প্রতিভার উপযুক্ত সাহিত্য সৃষ্টি 
করে তিনি নিজেকে সার্থক সাহিত্যিক বলে প্রতিপন্ন করেন। 

প্রমথনাথের গল্পগ্রন্থের সংখ্যা একুশ। তার রচিত গল্প সংখ্যায় যেমন অজশ, বিষয়ে তেমনি 
এবং বিবিধ এই কটি ভাগে ভাগ করা চলে যদিও বহু গল্পে একাধিক বিষয় ও রসের মিশ্রণ ঘটেছে। 
তার রঙ্গব্যঙ্গাত্মক গল্পে ব্যঙ্গের লক্ষ্য হল শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজ-সম্পর্কিত যাবতীয় 
অসঙ্গতি । 

তার সমুচিত শিক্ষা গ্রস্থের সব কটি গল্পই শিক্ষাসংক্রাস্ত। তিনি নিজে শিক্ষক এবং আজীবন 
শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাই এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে দুর্নীতি ও অবক্ষয় চলেছে তার 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার ছিল। তিনি বুঝেছিলেন শুধু প্রবন্ধ লিখে এর প্রতিকার সম্ভব নয়। তাই তীব্র 
শ্লেষাত্মক গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষারীতি ও কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতাকে 
আঘাত করে সকলকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। “শিবুর শিক্ষানবিশি" গল্পে দেখি---শিবু পাঁচ 
বিষয়ে ফেল করিয়া প্রাইভেট টিউটরের গৌরবে পাশ করিয়া গেল। এমন শিবু একটি নয়, প্রত্যেক 
স্কুলে অনেক, সারা বাংলাদেশ আজ অন্যান্য প্রদেশের উত্তমর্ণ..বিদ্যার বাজারে বাঙালী আজ 
শ্রেষ্ঠ চোরাকারবারী এই গল্পেই পাই-_“কোনো কারণে কোনো ছাত্রকে আটকাইলে অমনি 
তাহার অভিভাবক আসিয়া হাজির হয়, বলে-_-ছেলেটা বুদ্ধিমান আছে, ঠিক ধরে নেবে। আপনারা 
পাঠিয়ে দিন না।...অভিভাবকটি একপ্রকার জানিয়াশুনিয়াই পুত্রের অসাধুতাকে সমর্থন করে 
কিংবা অসাধূতার উপরে ভরসা করিয়াই পুত্রের জন্য অনুরোধ করিতে আসে । অবশ্য এগুলি ঠিক 
ব্যঙ্গ নয়, লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফটোগ্রাফ। সমগ্র গল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই গল্পের ব্যঙ্গ 
কাঠামোর অঙ্গ হয়ে গেছে। 

তবে গাধার আত্মকথা'য় প্ৰনাবির ব্যঙ্গের সুপরিচিত চেহ[বাটা ধরা দিয়েছে। দেশের 
বর্তমান শিক্ষার স্বরূপটিকে নির্মম কৌতুকের আবরণে মুড়ে এখানে পরিবেশন করা হয়েছে। রামু 
ধোপার চারটি গাধা একদিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য আলাদা আলাদা হয়ে চারজনে চারদিকে 
চরতে গেল। কথক গাধাটি একটা স্কুলের ক্লাশে ঢুকে পড়ায় স্কুলের একজন তাকে ‘নৃতন শিক্ষক’ 
ভেবে তার হাতে একটি বই তুলে দেয়। গাধা বইটা চোখ্বের সামনে ধরে তারস্বরে গর্জন করে 
গেল। তাই শুনে হেডমাস্টার তার জ্ঞান ও অধ্যাপনার ভূয়সী প্রশংসা করে মন্তব্য করলেন 
“আপনার মতো লোক শিক্ষকবৃত্তি গ্রহণ করলে লোকে শিক্ষকদের আর গাধা বলতে সাহস করবে 
ক্রমশ গাধার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে থাকে, ডি.লিট, 
উপাধিও পেয়ে যায়। তারপর পয়ত্রিশ বছর কেটে গেছে--সে কত নোটবই লিখেছে, দুখানা 
বাড়িও বানিয়ে ফেলেছে---তবু ফেলে-আসা প্রথম জীবনের কচি ঘাস খাওয়ার স্বাদ সে ভুলতে 
পারে না। তাই তার আক্ষেপোক্তি--‘এখন আর কচি ঘাস খাইবার উপায় নাই, তৎপরিবর্তে কচি 
ছেলেদের মাথা খাইয়া থাকি?” আর গাধার অন্য তিন সঙ্গীর একজন সংবাদপত্রের সম্পাদক, একজন 
রাজনৈতিক নেতা এবং তৃতীয় জন যুগান্তকারী সাহিত্যিক হিসেবে যশস্বী হয়েছে। অর্থাৎ বিশীর 
ব্যঙ্গকশার আঘাত থেকে শিক্ষক, সম্পাদক, নেতা বা সাহিত্যিক কেউই বাদ পড়েননি। 

চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোশ’ গল্পে এক আশ্রয়প্রার্থী শিক্ষক গৃহস্থের ঘরে স্থানাভাব 
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দেখে অন্তত গোয়ালঘরে তাকে থাকতে দেবার অনুরোধ জানায়। কিন্তু দেখা গেল গোয়ালেও 
স্থানাভাব। বাঘের উপদ্রবে গোরুকে বাইরে রাখার উপায় নেই। তখন শিক্ষকের প্রশ্ন_গোরুর 
চেয়েও কি শিক্ষকের দাম কম? জবাবে গৃহস্থ বলে যে পাঁচশো টাকার কমে একটা গোরু পাওয়া 
যায় না, কিন্তু দশটাকায় একজন শিক্ষক সহজেই মেলে! চাকরিস্তান' গল্পে আছে--‘এমন কি 
চাকরি আছে যাহা বিদ্যাবুদ্ধি ছাড়াও করা যায় £ এর উত্তর হল :সব চাকরিই করা যায়, তবে এমন 
কয়েকটি চাকরি আছে যাতে বিদ্যাবুদ্ধি থাকলেই অসুবিধা হয়। যেমন- পাঠ্যপুস্তক রচনা, পত্রিকা 
সম্পাদনা ও পাঠশালার শিক্ষকতা। আবার তথাকথিত গবেষণার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ ফুটেছে তার 
“সরল থীসিস রচনা প্রণালী” নামক গল্পে। এ সম্পৰ্কে তার উপদেশ, থিসিস যতদূর সম্ভব দীর্ঘ এবং 
নীরস হবে, একছত্র লিখলে দশছত্র ফুটনোট দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তা সরল ও 
সুখপাঠ্য না হয়। 

সমুচিত শিক্ষণ গ্রন্থের প্রথম গল্প ও শ্ৰেষ্ঠ গল্প “গদাধর পণ্ডিত’৷ শিক্ষা নিয়ে এমন কঠিন 
বিদ্রুপ বাংলা ভাষায় আর লেখা হয়নি”। বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ ও সেই বিষয়ে সমাজের 
নিষ্করুণ উদাসীনতা নিয়ে প্রমথনাথ ব্যঙ্গ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি । চার টাকা মাস মাইনের 
প্রাথমিক শিক্ষক গদাধরের এগারো মাসের বেতন বাকি পড়ে আর তার পাঠশালা বসে গোশালার 
একধারে যেখানে গোরু ও মানুষের সহাবস্থান! দারিদ্যপীড়িত শিক্ষক সমাজের অবহেলায় কিভাবে 
পশুর পর্যায়ে নেমে এসে নিজের ভাগ্যকে নির্বিবাদে মেনে নিতে বাধ্য হয় তা অনুভব করে লেখকের 
ব্যঙ্গের কলম থেমে গেছে। সহানুভূতি ও মমত্বের করুণাধারায় ব্যঙ্গের খরশান দীপ্তি নিবে গেছে। 
গ্রন্থের ভূমিকায় নীলকণ্ঠ শর্মা ছদ্মনামে প্রমথনাথ জানিয়েছে__“লেখক ব্যঙ্গ ও ব্যঙ্গাতিরঞ্জন দ্বারা 
শিক্ষাজগতের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অনেক সময় তার গল্পগুলিকে হৃদয়হীনতার দৃষ্টান্ত মনে 
হইলেও বস্তুত তাহা নয়, কেন না ব্যঙ্গ করুণার বিকার, করুণার অভাব নয়!” 'গদাধর পণ্ডিত’ গল্পটি 
লেখকের এই মন্তব্যের উপযুক্ত উদাহরণ । | 

প্রমথনাথ নিজে সাহিত্যিক ছিলেন বলেই সাহিত্যজগতের দুর্নীতি ও ভঙ্গিসর্বস্ব মেকি 
সাহিত্যের অন্তঃসারশূন্যতাকে তির্যক কটাক্ষে বিদ্ধ করেছেন। তার মতে তাই “মানসিক কণ্তুয়নের 
কাগজিক আত্মপ্রকাশের নাম কবিতা?’ আর ছন্দোলালিত্য হীন দুর্বোধ্য আধুনিক কবিতাকে তিনি 
ভূত তাড়ানোর মন্ত্রের বেশি মর্যাদা দেন না (ভূতের গল্প)। ‘পূজোর রচনা” গল্পে আধুনিক কবিরা 
যেভাবে বিদেশি কাব্যের অনুকরণে কবিতা লিখে পুজোসংখ্যায় বিক্রির জন্য পসরা সাজিয়ে বসে 
থাকেন তার প্রতি বিদ্রুপবাণ বর্ষণ করেছেন! এই কবিরা একটা দেশি পত্রিকার জন্য সে-কবিতার 
মূল্য ধরেন কনসেশন রেট মাত্র পঞ্চাশ টাকা। সে কবিতা আবার বার করতে হয় ফ্রিজ খুলে, 
কেননা সে কবিতার ইউরোপীয়ান 0009501597৩ । তাই তাকে ইউরোপীয়ান 150125780079এ 
রাখতে হয়।’ 

‘রাজকবি’ গল্পে অযোগ্য সাহিত্যিকদের তীব্র প্লেষ বিদ্ধ করে মন্তব্য করা হয়েছে “সাহিত্যিক 
হবার পক্ষে সাহিত্য সৃষ্টি নিতান্তই গৌণ, না থাকিলেও চলে, থাকিলেও ক্ষতি নাই৷” ‘শাপে মুক্তি” 
গল্পের সাহিত্যিক অমরনাথের পরিচয় দিয়ে লেখক জানিয়েছেন- “মানুষে যাহা সম্ভব সে করিয়াছে, 
একমাসে ৩৫০টি লেখা সে ছাড়িয়াছে অবশ্য সবগুলি নিজে লেখে নাই। অধিকাংশ রচনাই 
ছেলেমেয়ের স্কুলের খাতা ও গৃহিণীর হিসাবের খাতা হইতে গৃহীত, অমরনাথ কেবল নিজের 
নামটি সই করিয়া দিয়াছে? 


প্রমথনাথ বিশী : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য / ৩৫ 


এ যুগে যে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে আপোষ হয়ে গেছে সে তথ্য তার অজানা ছিল না। 
লক্ষ্মীর বরপুত্ৰ সাদা কাগজে হিজিবিজি কাটলেও তা যুগান্তকারী রচনা হয়ে ওঠে, আর সরস্বতীর 
খাস দরবারে একবার নাম লেখাতে পারলেই বাড়ির দরজায় প্রকাশক সম্পাদকের ভিড় বেড়ে যায় 
(সাহিত্যে তেজিমন্রি')। আবার বিভিন্ন পুরস্কার কমিটিতে থাকার সুবাদে তিনি জেনে যান যে 
দলাদলি, রাজনীতি ও অর্থপ্রাচুর্যের কল্যাণে সাধারণ মানের সাহিত্যিকও অসাধারণ পুরস্কার পাওয়ার 
যোগ্যতা অর্জন করে ফেলে। 

শুধু সাহিত্যিক নয়, প্রকাশকেরাও তার ব্যঙ্গের কশাঘাত থেকে রেহাই পায়নি। আধুনিক 
সাহিত্যের বাজারে সারগর্ড গ্রন্থের বদলে জায়গা করে নিচ্ছে বাহ্যিক চাকচিক্যওয়ালা অসার গ্ৰন্থ। 
তাই তীর প্রকাশক অকুষ্ঠ ভাষায় জানায়__“এখন আমি মলাট ছাপি ৷ অবশ্য দুই মলাটের অভ্যন্তরে 
খানকতক মুদ্রিত পৃষ্ঠা থাকে...নিতান্ত না থাকিলে নয় বলিয়াই থাকে।...বাংলা মলাটের প্রশংসায় 
বাঙালী পাঠক পঞ্চমুখ, হইবেই বা না কেন, বাঙালী যে জাতশিল্পী” (জামার মাপে মানুষ')। 

সম্পাদক ও সম্পাদনা সংক্রান্ত গল্পেও তার তীক্ষ্ণ বিদৃপবাণ অব্যর্থ লক্ষ্যে গিয়ে পৌছেছে। 
নিজে দীর্ঘকাল সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত থাকায় সংবাদপত্রের দোষক্রটি, দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে 
তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই সংবাদপত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ করে তাকে বলতে শুনি__ 
‘মূৰ্খ যাহার লেখক, ধূর্ত যাহার সম্পাদক ,...রাত্রে যাহা বিছানার চাদর,..চুল ছাঁটিবার সময়ে যাহা 
জামা, ভাত খাইবার সময়ে যাহা টেবিল্ক্রথ...মিথ্যা যাহার বারো আনা এবং ভুল যাহার চার আনা 
তাহাই সংবাদপত্র” (সিদ্ধবাদের অষ্টম সমুদ্র যাত্রার কাহিনী”)। সাংবাদিকেরা বিশেষ পরিস্থিতিতে 
যে কাল্পনিক সংবাদ পরিবেশনে বাধ্য হন তার প্রতি কটাক্ষ করে তার মন্তব্য : “মাকড়সা যেমন 
(জি.বি.এস. ও প্র-না-বি.)। কাচি’ গল্পের সাংবাদিক নিজেদের ‘সরস্বতীর দর্জি বলে পরিচয় দিয়েছেন। 
কেননা বিভিন্ন কাগজের কাটিং কেটে সেঁটে দেওয়ার নামই হল জার্নালিজম্‌। 
নীতিহীন ব্যক্তিও তীর সরাসরি আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। : ‘এই পকেটকাটার দল সুযোগ পাইলে 
রাজনীতিক হইত, কিন্তু সেজন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। কারণ রাজনীতিক হইলে পকেট না কাটিয়া 
মানুষের গলা কাটিত’ (ইইণ্ডাস্থৰিয়াল গ্যানিং)। আবার ‘রাজনীতি’ প্রশ্নের সরস জবাব হল-_রাত্রে 
ক্ষুধা উদ্রেক করিবার জন্য বাক্ব্যায়াম। এইজন্যই অধিকাংশ রাজনৈতিক সভা সন্ধ্যাকালে আহৃত 
হয়’ (“সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী’) তবে কম্যুনিজম মতবাদের প্রতি তার বিশেষ অনীহা 
ছিল। তার হাতুড়ি, শ্রীভগবানকে চাই, রক্তাতঙ্ক, রক্তবর্ণ শৃগাল প্রভৃতি গল্পগুলিতেও কম্যুনিস্টদের 
ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তবে তিনি নিজে কংগ্রেসনীতির সমর্থক ছিলেন বলেই যে বিদ্বেষবশত এদের 
আক্রমণ করেছিলেন তা বলা যায় না। আগেই দেখা গেছে পারমিট নাটকে তিনি খদ্দরধারী 
কংগ্ৰেসীদের কিভাবে বিদ্রুপবাণে বিদ্ধ করেছেন। আসলে জীবনে সর্বক্ষেত্রেই নীতিহীন ভগ্তামির 
বিরুদ্ধে ছিল তার আপোসহীন সংগ্রাম। এবং ব্যঙ্গবিদৃপ ছিল তার প্রধান অস্ত্র । 

তবে ব্যঙ্গশিল্পী প্রমথনাথ শুধু অন্যকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেননি, নিজেকেও ব্যঙ্গের বিষয় করে 
তুলেছেন। প্রনা.বির সঙ্গে কথোপকথন, প্রুনা.বি:র সঙ্গে ইন্টারভিউ প্রভৃতি গল্পে লেখক প্র,না.বি. 
ও প্রমথনাথকে আলাদা করে দিয়ে মজা দেখতে চেয়েছেন এবং বিভ্রান্ত পাঠককে দিয়ে বলিয়েছেন-_ 
“লোকটা কবি, পাগল না বিদূষক ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।” এইভাবে “লোকটা কবি, পাগল না 


৩৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


বিদূষক ঠিক বুঝিতে পারিলাম না! এইভাবে নিজের স্বরূপ গোপন করে কৌতুক উপভোগ 
প্রমথমানসের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। 


2 | 
ব্যঙ্গ গল্পে প্রমথ প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ দেখা গেলেও চরিত্রধর্মে কবি প্রমথনাথ ব্যঙ্গের বক্রতাতেই 
নিজেকে নিঃশেষ করেননি। তার বেশ কিছু গল্প রোমান্টিক কল্পনার সৌন্দর্যে বা প্রসন্ন কৌতুকের 
মাধুৰ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। থার্মোমিটার, গোল্ড ইপ্তেকশন, তিমিঙ্গিল, পুকুরচুরি, গঙ্গার ইলিশ, 
পূজাসংখ্যা ইত্যাদি অন্তত তিনডজন গল্পের কয়েকটিতে ব্যঙ্গের ছিটেফোটা থাকলেও মুখ্য হয়েছে 
কৌতুকরস। মানবতার মহিমময় দিকটিকেও তিনি উপেক্ষা করেননি। ‘সুতপা’, “অতি সাধারণ 
ঘটনা’, ‘প্রত্যাবর্তন’ প্রভৃতি গল্পে প্রেম ও তার জন্য স্বার্থ বিসর্জন উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা হয়েছে। আর 
“ছবি” “উল্টাগাড়ি” “মাধবী মাসী’ প্রভৃতি গল্পে আছে বয়স্ক নায়ক-নায়িকার বেদনাসুরভিত 
যৌবনস্মৃতি। আবার জীবনযুদ্ধে পরাজিত মানুষের প্রতি সকরুণ সমবেদনা ধরা দিয়েছে ‘গদাধর 
পণ্ডিত, “পেস্কারবাবু" প্রভৃতি গল্পে। মানবজীবনের অতি সাধারণ ঘটনাও পরিবশেনের গুণে কি 
অসামান্য হয়ে উঠতে পারে সাবানের টুকরো, একটিন খাঁটি ঘি, যার যেথা স্থান প্রভৃতি গল্প তার . 
উদাহরণ। জীবনরসিক প্রমথনাথের গল্পের শিল্পরীতিও এখানে হয়ে উঠেছে অনবদ্য। 

ইতিহাসের প্রতি প্রমথনাথের আকর্ষণ এবং সে বিষয়ে তীর পাণ্ডিত্য সুবিদিত। এঁতিহাসিক 
.উপন্যাসগুলি তার প্রমাণ। ইতিহাসাশ্রিত' ছোটোগল্প রচনাতেও তার দক্ষতার অভাব ঘটেনি। 
ইতিহাসা-শ্রয়ী গল্প তার কুড়িটির বেশি। এসব গল্পে মুখ্য চরিত্র ও মূল কাহিনী ইতিহাসসম্মত 
হলেও কল্পনার ভাগ কম নয়।“মহেনজোদড়োর পতন’ এই প্রাগৈতিহাসিক কাহিনীটিতে পণ্ডিতদের 
অনুমানের সঙ্গে নিজের অনুমান মিলিয়ে লেখক সভ্যতার বিনাশের যে ছবি এঁকেছেন তাতে দেখি 
তার কল্পনা ইতিহাসের অনুবর্তী হয়েছে। তার ‘ধনেপাতা’ গল্পে গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের বর্ণনার উৎস 
কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্রের দশোপদেশ গ্রন্থ এবং ড. নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস। এ বিষয়ে 
তীর স্বীকারোক্তি হল-_ইতিহাসের সহিত যেটুকু কল্পনা মিশাইলে গল্প হয় তাহার বেশী কল্পনা না 
মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছি’ (ছোটগল্প সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড)। 

প্রমথনাথের গল্পগুলিতে গ্রীকবীর আলেকজাপ্তার ও চন্দ্ৰগুপ্ত (মহালগ্ন"), অত্যাচারী নাদির 
শা একোতলে আম’), মোগল সাম্রাজ্যের পতনোস্তর করুণ চিত্র (পরী” ইত্যাদি ইতিহাসের বিভিন্ন 
অধ্যায় ধরা দিয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ, বিশেষত নানা সাহেবকে নিয়ে তিনি একাধিক গল্প লিখেছেন 
এবং কোনো গল্লেই ইতিহাসের সত্যকে লঙ্ঘন করেননি। 'দর্শনী” নামক নাটকীয় গল্পটিতে এতিহাসিক 
চরিত্রে কল্পনার কারুকর্ম লেখকের বিস্ময়কর শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দেয়। “বেগম শমরুর তোষাখানা, 
গল্পে ইতিহাসরস মানবরসের সঙ্গে সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে মিশে গেছে। লেখক নিজে স্বীকার করেছেন 
“ইতিহাস ও গল্প দুয়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া কলম চালনা কঠিন, সর্বত্র পারি নাই, সর্বত্র পারা 
যায়না” তবু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই কঠিন পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। 

অতিপ্রাকৃত গল্পরচনাতেও প্রমথনাথের কৃতিত্ব যথেষ্ট। লেখক যখন রহস্যঘন পরিবেশ 
সৃষ্টি করে ও পাঠকমনে রোমাঞ্চকর ভীতিরস জাগিয়ে তুলে, টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে 
অতিলৌকিক কাহিনী পরিবেশন করেন তখনই সেগুলি সার্থক অতিপ্রাকৃত গল্প হয়ে ওঠে। এই সব 
অলৌকিক গল্পে ইচ্ছে করেই পাঠকের যুক্তিবাদী মনকে ঘুম পাড়িয়ে কোলরিজের ভাষায় Willing 
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suspension of disbelief জাগিয়ে তোলা হয়। আসলে ভীতিরসের মোহময় আকর্ষণকেই 
এখানে কবিকল্পনা ও শিল্পচেতনার মিশেলে মনোহর করে কাজে লাগানো হয়। “চিলারায়ের গড়’ 
তার একটি সার্থক অতিপ্রাকৃত গল্প। গল্পের পরিবেশ ছায়াচ্ছন্ন ও মায়াময়: “বাড়ি নির্জন, বাহির 
নির্জনতর, নিস্তব্ধতার আর অন্ধকারের যুগল আন্তরণে চরাচর নিরেট নীরম্ধকরিয়া জড়ানো’। তবে 
ভৌতিক কাহিনী শুনিয়েছেন। প্রমথনাথ নিজেই একবার বলেছিলেন, ‘ভূত আছে কি না জানি না, 
তবে গল্পে বর্ণিত ভূত আছে এবং তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে গল্প বলিবার ভঙ্গীর উপরে । এই ভঙ্গি 
টি যে তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তে ছিল অনেক গল্পেই তার প্রমাণ মেলে। আয়না, খেলনা, কালো পাখী, 
ভৌতিক চক্ষু প্রভৃতি তার উদাহরণ । “অবচেতন” গল্পে এক অতিপ্রাকৃত বনস্থলীতে লেখকের যে 
অবাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা যেন লেখকের অবচেতন মনের কোনো অচরিতার্থ কামনার রূপায়ণ। 
এই ভয়াতুর ও শিহরণ-জাগানো মনোবিশ্লেষণ মনোবিজ্ঞানসম্মত বলেই মনে হয়। “অশরীরী” গল্পেও 
অবচেতন মনের রহস্য সন্ধানের চেষ্টা দেখা যায়। তবে “পাশের বাড়ি গল্পে ঘনীভূত রহস্য কঠোর 
বাস্তবের আঘাত যেমন হঠাৎ ভেঙে পড়েছে তেমনি ‘তান্ত্রিক’, “ভূতের গল্প” ইত্যাদিতে দেখি 
লেখক রঙ্গব্যঙ্গের প্রলোভনে অলৌকিক রসকে অনেক ফিকে করে ফেলেছেন। তবু দ্বিতীয় পক্ষ, 
স্বপ্নাদ্য কাহিনী, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী, গোম্পদ, নিশীথিনী, পুরন্দরের পুথি, শুভদৃষ্টি প্রভৃতি গল্পগুলি 
বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। 

রঙ্গব্যজ, ইতিহাস বা অলৌকিক বিষয় ছাড়া কিছু রূপকাশ্রয়ী এবং নীতিমূলক গল্প তিনি . 
লিখেছেন। তীর ‘নৃতন কথামালার গল্প” এই জাতের। সিংহচর্মাবৃত গর্দভ, শৃগালের শিক্ষা, চোখে- 
আঙুল দাদা,নর-পশু-সংবাদ, রাঘব বোয়াল প্রভৃতি গল্পে রূপকের আড়ালে তিনি আমাদের সমাজের 
নানা অনাচার ও অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন। নীতিমূলক গল্পের অন্যতম “পক্ষিরাজ গাধা'তে লেখক 
বলেছেন-__গল্পটির অন্তর্নিহিত নীতি এই যে গাধার ডানাই গজীক, ডিগ্রি লাভই হোক, সভাপতিত্বই 
জুটুক কিম্বা সম্পাদকত্ব বা অধ্যাপক পদ যাহাই জুটুক না কেন, গাধা সর্বদাই গাধা--তাহার বেশী 
কিছুই নয়!’ আর ‘বাজীকরণে’ গাধার ঘোড়া হওয়ার মধ্যে মূর্খের পণ্ডিত এবং ভিখারীর রাজা 
হওয়ার বিড়ম্বনার কথা তুলে ধরেছেন। 

তবে বাংলা গল্পে বিষয় নির্বাচনে প্রমথনাথ আর একটি নতুন পথ দেখিয়েছেন। সংস্কৃত 
সাহিত্যকে বিষয় করে গল্প রচনা তার আগেও অনেকে করেছিলেন, প্রমথও করেছেন (রাজকবি”, 
“অসমাপ্ত কাব্য” ‘যক্ষের প্ৰত্যাবৰ্তন’ প্ৰভৃতি) কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে বিষয় করে গল্পরচনা তার 
আগে দেখা যায়নি শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব ও ষষ্ঠ পর্ব রচনা, নৌকাডুবি অবলম্বনে 
‘কমলার ফুলশয্যা” গল্প, “গোরা” উপন্যাসাশ্রয়ী “সেই শিশুটি’ গল্প এই নতুন ধারার সৃষ্টি। তার 
বিষবৃক্ষ” ও রাধারাণী গল্প দুটি বঙ্কিমের কল্পনাকে ছাড়িয়ে নতুন রূপে সেজে উঠেছে। পৌরাণিক 
বহুচরিত্র ও কাহিনীও তাঁর হাতে যুগোপযোগী বেশভৃষায় আধুনিক হয়ে গেছে। স্বর্গের দেবদেবীরাও 
তাঁর হাতে নরায়িত ও নবায়িত হয়েছেন। চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট, ব্রহ্মার হাসি, কঞ্কি, যমরাজের ছুটি, 
ওলটপালট পুরাণ প্রভৃতি এই ধরনের গল্প। 

ছোটোগল্পকার প্রমথনাথের গভীর-গম্ভীর জীবনবাদী গল্প এবং ব্যঙ্গগল্প দু'য়ের মূলেই আছে 
নিগুঢ় মানবশ্রীতি। তবে তার এই দু'ধরনের গল্পের স্বাদ যেমন আলাদা, শিল্পকৌশলও তেমনি 
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আলাদা। প্রথম জাতের গল্পে কবিসুলভ কল্পনা, সৌন্দর্যচেতনা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পন্দন অনুভব 
করা যায়। তুলনায় তীর ব্যঙ্গ গল্পগুলি অনেক ক্ষেত্ৰেই বৰ্ণনাসৰ্বস্ব হয়ে উঠেছে। তীক্ষ ব্যঙ্গ ও তীব্র 
গ্লেষ তার রচনাভঙ্গিকে বর্ণহীন চাচাছোলা ও নিরলঙ্কার করে ভুলেছে। অবশ্য এটাই তার এ 
ত তত%০৬৬ত৯৬ 
তা মানতে হয়। । 


দ ৬ ন Eg 
বাংলা উপন্যাসের জগতেও প্রমথনাথের আসন সুনির্দিষ্ট । তিনি মোট আঠারোটি উপন্যাসের স্রষ্টা 
এবং বিষয়বৈচিত্যে ও কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ আঙ্গিক কৌশলে কিছু নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 

শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন তার প্রথম উপন্যাস দেশের শত্রু (১৯২০) প্রকাশিত হয়েছিল। 
লেখকের মতে এতে প্রবন্ধের চিন্তাশক্তির সঙ্গে উপন্যাসের কল্পনাশক্তি মিশে গেছে। তাই তিনি 
নিজেই এটিকে বলেছেন প্রবন্ধোপন্যাস। এর উৎসর্গপত্রে আছে : খাঁহারা যে কোনো দেশে, যে 
কোন সময়ে, যে কোনো উপায়ে মানুষের দেহ ও মনকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
তাহাদিগকে আজ এই উপলক্ষে স্মরণ করিলাম ।, অপরিণত বয়সের এই রচনা সম্পর্কে লেখকের 
কুষ্ঠা থাকলেও মুক্ত মানবতার পূজারী প্রমথনাথকে তখন থেকেই চেনা। 

পদ্মাই প্রমথনাথের মতে তার প্রথম উপন্যাস (১৯৩৫)। এই উপন্যাস সম্বন্ধে লেখক 
বলেছেন, “গল্পটা তেমন জমে নি, কিন্তু পদ্মার বর্ণনায় কিছু অসামান্যতা ছিল।’ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 
বিশীর পদ্মা-পৰ্যবেক্ষণের নৈপুণ্যে খুশি হয়ে বন্দেছিলেন, “তোমার বইটির যে অংশে পত্মা মুর্তিমতী 
হয়ে দেখা দিয়েছে সে অংশটি আমার মনকে গভীরতরভাবে আকর্ষণ করেছে। তবু আখ্যান-বয়নে 
ও চরিত্রসৃষ্টিতে লেখকের দুর্বলতা তাঁর নজর এড়ায়নি। তাই তাকে বলতে হয়েছিল__যেদিকে 
তোমার কবির কলম চলেছে সেদিকে রূপের প্রকাশ অপরূপ; কিন্তু উপন্যাসিক এসে যেখানে 
কলমটা জবরদখল করেছে সেখানে অত্যাচার হয়েছে’ শুভাকাঙক্ষীশ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্র-১১, 
৯ নভেম্বর, ১৯৩৫)। 

কোপবতী শাস্তিনিকেতনের কোপাই নদীকে নিয়ে বানান 
পলা এবং কোপবতী দুটি উপন্যাসের মধ্যেই তীর সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মন প্রকৃতিবর্ণনায় যে 
সুকুমার কবিত্বপূৰ্ণ উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছে. এবং ভাষার কারুনৈপুণ্যে সেই ভাবের এঁশ্বৰ্যকে 
প্রকাশ করেছে তা তুলনাহীন। এ দুটিকে কাব্যোপন্যাস বলা চলে। তবে যে চরিত্রগুলির ওপরে 
তিনি প্রকৃতির গভীর রহস্যবোধ বা নিগুঢ় একাত্মবোধ আরোপ করেছেন সেই বিনয় বা বিমল চরিত্র 
দুটি তার উপযুক্ত হুয়ে ওঠেনি। পদ্মার বিনয়-কন্কণ-পারুল ও কোপবতীর বিমল-ফুল্পরা নেহাতই 
নীরক্ত ও নিজবিতার তুলনায় পদ্মাও কোপাই'অনেক বেশি প্রাণবন্ত । নদী দুটিকেই উপন্যাস দুটির 
নায়িকার মর্যাদা দেওয়া যায়। পল্লা, বিশেষত কোপবতীর প্রধান সম্পদ তার ভাষার এঁন্দ্রজালিক 
প্ৰশ্বৰ্য। একটু উদাহরণ দিলেই একথার সত্যতা বোঝা যাবে। তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি বীরভূমের 
অন্তঃপ্রকৃতির স্বরূপ বর্ণনায় তার লেখনীতে যে ভাষা আপনিই চলে এসেছে তা হল: 

এই মাটি একাধারে বীর ও কবিদের জননী। প্রাচীন বীরগণের স্মৃতি বহিয়া ইহা বীরভূম, 

আর যাঁহাদের স্মৃতি কখনও প্রাচীন হয় না, সেই কবিদেরও ইহা ধাত্ৰী-তোই) বাউলের 


প্ৰমথনাথ বিশী : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য / ৩৯ 


মধ্যে অদৃশ্য সীওতাল-বালকের করুণ একটানা বাঁশের বাশির রবের সঙ্গে মিলিত হইয়া 
বিরটি প্রাম্তরের চরমপ্রান্তে কোথায় মিলাইয়া যায়, আর ভানুসিংহ ঠাকুরের সহস্ৰতার 
বীণার মীড়ে মীড়ে যুগপৎ মানুষ ও প্রকৃতির আশা-আকাঙুক্ষা বিরহ-মিলনের সংগীত আপনার 
অসহ্য-রসভারে-পরিণত দ্রাক্ষাগুচ্ছের মত ফাটিয়া ফাটিয়া পড়ে। এখানকার অসীম 
আকাশের নীলকান্ত থালিকায় সোনার রোদের স্তবকে মোড়া দিনগুলি কোন্‌ পরম রসিকের 
পায় নিবেদিত নৈবেদ্য আর নিশীথ-নক্ষত্রের-্বর্ণাক্ষরে ভাস্বর দিগন্তবিস্তৃত অক্ষয় পাণ্ডুলিপি 
কোন্‌ ধ্যানী পাঠকের সম্মুখে কী এক উদার শাস্ত্ৰ! 
সত্যিই স্বচ্ছ স্বচ্ছন্দ গদ্যরীতির এমন অভিজাত মহিমা রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।” 
সুবর্ণরেখার পটভূমিতে পোষা ভালুক নীলমণির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কসূত্র নিয়ে এক জিজ্ঞাসা 
ফুটেছে নীলমণির স্বৰ্গ উপন্যাসে। হিন্দী উইদাউট টিয়ার্স তার একটি স্বল্লায়ত রোমান্টিক কমেডি 
উপন্যাস। 
জমিদার বংশের এঁতিহ্যে লালিত প্রমথনাথ এবার লিখলেন জোড়াদীঘির চৌধুরীপরিবার- 
চলনাবিল-অশ্বখের অভিশাপ। পরে তিনটি উপন্যাসকে একত্র করে জোড়াদীঘির উদয়া নামে 
প্রকাশ করেন। মধ্যযুগের অবসান-_তার আশীবদি ও অভিশাপ এবং স্থাণু সমাজে এক বংশের 
উত্থান-পতনের ইতিহাস এখানে বর্ণিত। তবে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে “ঘটনা-বিন্যাসের 
শিথিলতা ও লেখকের মনোভাবের খেয়ালপ্রবণতা উপন্যাসের রসকে জমাট বাঁধিতে দেয় নাই! 
কিছু উদ্ভট চরিত্র আনা হয়েছে যেগুলি আখ্যানের সঙ্গে খাপ খায়নি বরং অবাঞ্ছিত কৌতুকের 
খোরাক জুগিয়েছে। আর মূল চরিত্রগুলিও জমিদারসুলভ দুঃসাহসিকতা ও দুর্বলতায় জীবন্ত হয়ে 
ওঠেনি। কিন্তু তার অসাধারণ তীক্ষ্ণ ও গভীর নিসর্গানুভূতির প্রতিফলন এই উপন্যাসগুলিকেও 
অম্লান সৌন্দর্যে উজ্জ্বল করে তুলেছে। বিশেষত চলনবিলে ভৌগোলিক তথ্যকে লেখক 
যেভাবে সাহিত্যিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন বাংলা সাহিত্যে তার নজির নেই। মানবমনের রহস্য 
উন্মোচনের চেয়ে প্রকৃতির নিগুঢ় রহস্যময়তার স্বরূপ অদ্বেষণই এখানে বড়ো হয়ে উঠেছে। তার 
শেষ জীবনের রচনা খুঁলোউড়ির কৃঠি (১৩৯২) চৌধুরী পরিবারের কাহিনীরই অনুবর্তন। 
মধ্যযুগের সূর্য জোড়াদীঘির দিগন্তে অস্ত গেলে নবযুগের আগমনী শোনা গেল কেরী 
সাহেবের মুন্সী ১৩৬৫) রাম বসুর মানসিকতায়। রাম বসু বিগত শতাব্দীর এক অনামা প্রতিনিধি 
প্রমথনাথের আবিষ্কার ও সৃষ্টি। ইতিহাসের সত্য ও ইতিহাসের সম্ভাবনার মাঝখানে তার অবস্থান। 
চতুর, কৌশলী, বাস্তববাদী ও প্রত্যুৎপন্নমতি রাম বসুর মধ্যে প্রমথনাথের আত্মপ্রক্ষেপ অস্বীকার 
করা যায় না। উপন্যাসের চরিব্রসৃষ্টিতে তার যে দুর্বলতা ছিল এখানে পৌছে তিনি তাকে কাটিয়ে 
উঠেছেন। ইতিহাসের কাঠামোতে কবিকল্পনার অমৃতরসের. প্রলেপ দিয়ে তিনি কেরী, রাম বসু 
প্রভৃতি চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন। উপন্যাসটির পরিণতি বিয়োগান্তক।চিতা থেকে পলায়িতা 
কিশোরী রেশমীর জীবন শেষ হয়েছে আত্মদহনে। এই দহনদৃশ্যটি বহ্নৃৎসবের মহিমায় দীপ্যমান, 
লেখকের বৰ্ণনাও অগ্নিভাস্বর। তবু কাহিনীর গতি পাঠকমনে যেন মিলনের প্রত্যাশা জাগিয়েছিল। 
তাই প্রণয়বিধুর রেশমীর এই মর্মান্তিক পরিণতি অতর্কিত আঘাতের মতোই মনে হয়। 
তার লালকেল্লা উপন্যাসটিও এই জাতের । আগের উপন্যাসের পটভূমি ভাগীরথী তীরের 
“আজব শহর কলকাতা” এটির পটভূমি যমুনাতীরের রহস্যময়ী নগরী দিল্লী । সময় সিপাহী বিদ্রোহের 


৪০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


আমল। তবে নায়ক জীবনলাল কাল্পনিক চরিত্র এই উপন্যাস দুটিতে তিনি একদিকে দেখেছেন 
ব্যক্তিকে, অন্যদিকে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে দেশকাল কিভাবে আবর্তিত হয়েছে তাও দেখিয়ে দিয়েছেন। 
তবে ইতিহাসের কৌতুহল বা রোমাঞ্চ ছাড়া ইতিহাসের তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টাও আছে। 
দুটি উপন্যাসেরই পটভূমি বিশাল এবং গঠন শিথিল। তবে বহু চরিত্র ও নানা ঘটনার 
সমাবেশে, জীবন পর্যবেক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগে, বর্ণনার বিস্তারে ও সময়োচিত সরস মন্তব্যে দাক্ষিণ্যে 
দুটি উপন্যাসের কাহিনীই পাঠকচিত্ত জয় করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। লালকেল্লার কাহিনীতে 
নাটকীয়তা কিছু বেশী। তবে যুদ্ধের পটভূমিকার দরুন তা বেমানান লাগে না, আর এর বিয়োগান্ত 
পরিণতি ট্যাজিক মহিমায় অসামান্য হয়ে ওঠে। 
এই উপন্যাসগুলির প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-_ইতিহাসের নাটকীয় 
সম্ভাবনাময় মুহ্র্তগুলিকে স্থায়ী সাহিত্যের কাঠামোতে বাঁধিয়া ফেলিবার প্রেরণা বিশী মহাশয় 
বোধহয় বঙ্কিমসাহিত্য হইতেই লাভ করিয়াছেন” প্রমথনাথ নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন 
বুড়ো বয়সে ‘প্রভাব’ হয় না, তবু হয়েছে। চল্লিশ-এর দশক থেকে বঙ্কিম পড়েছি ...বস্কিম 
প্রভাবের স্বীকার বোধ হয় রবীন্দ্র-প্রভাব কাটাবার ষধরূপেই, যেমন বাৰ্নাৰ্ড শ-কে 
নিয়েছিলাম। কিন্তু বঙ্কিম প্রভাবের পরিণতি নেগেটিভ নয়, পজিটিভ। 


সিন্ননদের প্রহরী (১৯৫৫) তার লেখা প্রথম ইতিহাসরসাশ্রিত উপন্যাস। বিষয়বস্তু 
শ্বেতহৃণের উজ্জয়িনী বিজয়। তবে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আধুনিক রাজনীতি তথা কম্যুনিজ্মের , 
প্রতি বক্র কটাক্ষই এর লক্ষ্য। স্বাতন্ত্যের দাবিতে এটিও বিশিষ্ট । 

বিপুল সুদূর তুমি যে ৫১৯৬৮) একটি প্রাগৈতিহাসিক কাহিনীর রূপায়ণ। এই প্রসঙ্গে 
অনিবার্ধভাবেই বনফুলের স্থাবর (১৯৫১) উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে। তবে স্থাবর এর তুলনায় 
এ কাহিনীর পরিধি ছোটো এবং সে-যুগের পরিবেশ যথাযথ হলেও তাদের ভাষায়, আত্মবিশ্লেষণে 
ও মনস্তাত্বিক দ্বন্দ্বে আধুনিক মানসের ছায়াপাত দেখা যায়। 

মহামতি রাম ফাঁসুড়ে প্র.না.বি. ছদ্মনামে লেখা একটি স্বল্পায়ত ব্যঙ্গ উপন্যাস। সেই জন্য 
পরে লেখক এটিকে গল্প পঞ্চাশং- এর অন্তর্গত করে দেন। এর কাহিনীতে তীক্ষ্ণ অথচ সরস ব্যঙ্গ 
[ত্বক ভাষায় আত্মঘাতী বাঙালীর অধঃপতনের সর্বগ্রাসী ও বিধ্বংসী ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 

বৈচিত্র্যবিলাসী প্রমথনাথ গোয়েন্দা কাহিনী রচনাতেও পিছিয়ে থাকেননি শাহী শিরোপনা 
(১৯৭০) তার একমাত্র রহস্যোপন্যাস। এ জাতীয় কাহিনী দু ধরনের হয়ে থাকে__ঘটনাপ্রধান ও 
বিশ্লেষণাত্মক। কোনান ভয়েল লিখেছেন বুদ্ধি ও যুক্তি নির্ভর ঘটনাপ্রধান গোয়েন্দা কাহিনী আর 
আগাথা ক্রিস্টির কৃতিত্ব মনস্তত্বমূলক চরিব্রপ্রধান কাহিনী বয়নে। প্রমথনাথ তার এই উপন্যাসে দুই 
ধারাকে মেলাতে চেয়েছিলেন। 

পৃণার্বতারএর (১৯৭২) আখ্যানভাগ মহাভারতের মুষলপর্ব থেকে নেওয়া। শ্রীকৃষ্ণ 
হত্যাকারী জরা ব্যাধের অনুতাপ, পাপমুক্ত হওয়ার আকৃতি, পূর্ণাবতারকে জানার আগ্রহ, শেষে 
যন্ত্রণাশুদ্ধ নবজন্মে উত্তরণ-_এই কাহিনী এখানে বিবৃত হয়েছে। তবু এটিকে পৌরাণিক উপন্যাস 
বলা যায় না। কেননা পুরাণের বিশাল পটে আধুনিক মানুষের সমস্যাকেই রূপ দেবার চেষ্টা করে 
লেখক মন্তব্য করেছেন, “আমরা সকলেই জরা, প্রত্যেকেই আমরা আদৰ্শঘাতী।’ 

বঙ্গভঙ্গ (১৩৮৩) ও পনেরোই আগস্ট (১৩৮৫) উপন্যাস দুটি স্বদেশি আন্দোলন ও তার 


প্রমথনাথ বিশী : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য / ৪১ 


ঠিক পরের যুগের ইতিহাস ও রাজনীতির ছায়ায় লেখা। কাহিনীর ঘনপিনদ্ধ সংহতি ও চরিত্র 
চিত্রণের দক্ষতা ওপন্যাসিকের পরিণত লেখনীর পরিচয় দেয়। 


৭ 

প্রমথনাথের সৃষ্টিক্ষমতার আর এক অসাধারণ প্রকাশ তার সমালোচনা সাহিত্য। মৌলিক চিন্তাশক্তির 
অধিকারী প্রমথনাথ সমালোচ্য বিষয়টি অবলম্বন করে তার মত গড়ে তুলতেন। অন্যের মতবাদের 
মুখাপেক্ষী তাকে হতে হত না। আর কোনো মতবাদের সংকীর্ণ কোঠায় দাঁড়িয়েও তিনি বিচার 
করতেন না। তার একমাত্র আশ্রয় ছিল নিজস্ব রসবোধ ও বিচারশীল মন। আর যেহেতু তীর 
সমালোচনাবুদ্ধির উৎস ছিল তার নিজের অনুভূতি যাকে তিনি আপন কল্পনাশক্তিতে গড়ে তুলে 
প্রকাশ করতেন, তাই তার সমালোচনা হয়ে উঠত সৃষ্টিধৰ্মী রচনা। আসলে বিদ্বান অধ্যাপক হলেও 
সবার আগে তিনি যে কবি। তবে তার রসবোধের প্রকাশটি আবেগাপ্লুত নয়। তা এক প্রকৃষ্ট যুক্তির 
কাঠামোয় বীধা। তাই অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তর মতে তিনি বঙ্কিম রীতির সমালোচক। 

এই প্রসঙ্গে ম্যাথু আর্নন্ডের কথা মনে পড়ে। তিনিও ছিলেন একাধারে কবি, বিদ্বান ও 
অধ্যাপক প্রমথনাথ তার দারুণ ভক্ত। আর্নন্ডের 2558/-এর সব সংস্করণ তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে 
ছিল। সমালোচনা পদ্ধতিতে তিনি তার অনুসরণ করতে চাইতেন। আর্নন্ডের যে গুণটি তাকে 
টানত তা হল তার সরল রচনারীতি, অর্থাৎ যে-কোনও জটিল বিষয়কে সরল ভাষায় বলার কৌশল। 
তবে এ বিষয়ে তার প্রথম জীবনের শিক্ষাগুরু পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের দক্ষতাও ছিল অসামান্য । 
অনলস সাধনায় প্রমথনাথ এই রীতি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন আজীবন। 

রবীন্র-কাব্যপ্রবাহতীর প্রথম সমালোচনা গ্রন্থ । এটি কিন্তু নিছক রবীন্দ্র-বন্দনা নয়। এ গ্ৰন্থে 
“রবীন্দ্র-কাব্যে দোষ’ নামক একটি অধ্যায়ে তিনি কবির অতিকথন ও সামান্য-কথন-এর দোষ দেখান। 
অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর কবি তাতে যে কতদূর আহত হন শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীরবীন্দনাথ ঠাকুর (১৯৭৯) 
গ্রন্থে বিশী নিজেই তা জানিয়েছেন। তবু উদার প্রশ্রয়ে স্নেহভাজন ছাত্রটিকে উৎসাহ দিয়ে কবি 
লেখেন: 
বইএর ভাষাটা ভালো, সুতরাং এটা সাহিত্যশ্রেণীতে গণ্য।...শিক্ষালাভের জন্য না পড়লেও 

চলে, আনন্দলাভের জন্য পড়া যায়। মাঝে মাঝে তোর ইস্কুলমাস্টারি দেখে হেসেছি-_ 

কিন্তু মোটের ওপর খুশী হয়েছি, বলেছি সাবাস! এতে আমার পরিচয় হয়তো আছে, কিন্তু 

তোর পরিচয়ও আছে। 
এই যে নিজের পরিচয় থাকা__এটাই লেখকের নিজস্ব যার অন্য নাম ব্যক্তিত্ব। এর ছাপ থাকলেই 
রচনা মৌলিক হয়ে ওঠে ৷ কাজেই কবির এই প্রশংসা প্রমথনাথের কাছে এক অমূল্য প্রাপ্তি। পরবর্তী 
জীবনে নানা দিক থেকে দেখে তিনি যে ক্রমাগত কবিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্র-সম্পর্কিত 
প্রায় এক ডজন বই তার সাক্ষী। তার পরিণততম রচনা রবীন্দ্র সরণী পড়লে কবি তার ছাত্রের 
সমালোচনা সম্পর্কে মত বদল করতেও পারতেন। 

বঙ্কিম সরণী-তে বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি নতুন ভাষ্যে নতুনতর তাৎপর্যে আবিষ্কার করতে 
চেয়েছিলেন। অবশ্য লেখকের মতে এ গ্রন্থ বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠে তার আনন্দের প্রকাশ মাত্র। সেই 
সঙ্গে ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন, এ গ্রন্থ রচনার কারণ হল বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে লেখকের প্ৰভূত 
খাণের সুদের সামান্য অংশ পরিশোধ ; আসল পরিশোধনীয় নয়!” এই স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা 


৪২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


যায় শেষ জীবনে বঙ্কিম তাকে প্রায় অধিকার করে বসেছিলেন। ইদানীং বছরে একবার নিয়ম করে 
তিনি নাকি আগাগোড়া বঙ্কিম রচনাবলী পড়তেন.। আদর্শ ভাষাসৃষ্টির জন্যেও বঙ্কিম অবশ্যপাঠ্য 
বলে তিনি মনে করতেন। 

প্রমথনাথ একাধিক চরিতকথা জাতীয় গ্ৰন্থও রচনা করেছিলেন। মাইকেল মধুসুদন : 
জীবনভাব্য তার অন্যতম। জীবনীর তথ্য বিকৃত না করে তথ্য থেকে তার নির্যাসটুকু ছেঁকে নিয়ে 
তিনি মধুসূদনের কবিচিত্তের করুণ বেদনাকে, তার অতৃপ্ত আত্মরূপকে প্রকাশ করেছেন। তার 
হাতে মধুসুদনের নীরস জীকনপঞ্জি সরস ও জীবন্তহয়ে উঠেছে। এর রচনারীতিও অভিনব ৷ মধুসূদনের 
জীবনবিবৃতির নাটকীয় বিন্যাসের ফাকে ফাকে তার কাব্য ও নাটক সম্বন্ধে যে মিতবাক মন্তব্য ও 
50555455551 
খুলে গেছে। মধুসূদনের এই জীবনী বাংলা সাহিত্যের এক চিরন্তন সম্পদ। 

তীর টিবি চরিত শাখার তার একটিন সংযোজন বইটির মাপ নিলি সারির 
Portraits in Miniature (1931) গ্রহের বা লুডউইগের Genius and Character গ্রন্থের 
অনুসরণ দেখা যায়। অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্ত জানিয়েছেন যেস্ট্যাচির Eminent Victorians 
বইটির কথা প্রমথনাথ প্রায়ই বলতেন। চিত্রচরিত্রে এই বইটির ছায়া স্পষ্ট। গ্রন্থের ভূমিকায় বলা 
হয়েছে; 

Strachey had introduced a newly creative form of biography in which 

imagination was used to illumine and interpret fact to bring history to 

life. 
কথাগুলি চিত্ৰিচরিত্ৰরচয়িতা প্রমথনাথ সম্পর্কে আরও বেশি খাটে। এই গ্ৰন্থে উনচছ্লিশ জন বালির - 
জীবনচিত্র এঁকে তিনি একটি যুগকেই যেন জীবস্ত করে তুলেছেন। 

“বিচিত্র সংলাপ” আর একটি নতুন জাতের রচনা! এখানে লেখক ইতিহাস বা সাহিত্যের 
বিখ্যাত চরিত্রদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে কথা বলিয়েছেন। সেই সংলাপের মধ্যে দিয়ে চরিত্রগুলির 
সত্য পরিচয় বেরিয়ে এসেছে, তাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। “অতগুলি বিখ্যাত' চরিত্রের 
মর্মে প্রবেশ করে প্রাণপাথীর সন্ধান পাওয়া বিরল সাহিত্যিক অন্তর্যামিত্বের প্রমাণ!’ গ্রন্থের 
সংলাপগুলির মধ্যে দিয়ে প্রমথনাথের ব্যক্তিগত অনুরাগ-বিরাগেরও পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে 
নেপোলিয়ন ও হিটলার সংলাপে পাই-_“সেখানে পিণ্ডীকৃত মানুষ আছে, ব্যক্তি নেই৷ প্রমথনাথের 
কম্যুনিজম বিরাগের মূলটি এইখানেই নিহিত বলে মনে করা হয়। পিণ্ডীকৃত মানুষ নয়, দল নয়, 
ব্যক্তির প্রতিই ভীর অনুরাগ, তীর আনুগত্য। আর এইটিই তীর গাক্ধী-জহরলাল, চার্টিল-নেপোলিয়ন 
প্রমুখ ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণের উৎস গ্রন্থের বাচনভঙ্গিতে আছে বঙ্কিমি ধীচের এগ্রিগ্রাম। তবে 
এর চেয়ে বড়ো এশ্বৰ্য অন্তৰ্দৰ্শন, যা ব্যাখ্যাত হয়নি, শুধু সূত্রাকারে ব্যক্ত হয়েছে, যদিও তার ব্যঞ্জনা 
বড়ো গভীর। 

চরিতশাখায় তার স্মৃতিসুরভিত গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনকেতন এক দিক থেকে তার 
শ্রেষ্ঠ রচনা। লেখক নিজেও এটিকে তার সৰ্বোত্তম সৃষ্টি বলে মনে করতেন। মনে হয় অধিকাংশ 
পাঠকের সঙ্গে তার সৰ্বোত্তম সৃষ্টি বলে মনে করতেন। মনে হয় অধিকাংশ পাঠকের সঙ্গে তার 
মতের অমিল হবে না। গ্রন্থটির কলাকৌশল বেশ জটিল। মূল জীবনী এখানে তিনটি-__দুটি ব্যক্তি 
ও একটি প্রতিষ্ঠান। আত্মস্মৃতির প্রয়োগে একজন মহামানব ও একটি মহাপ্রতিষ্ঠান যেন জীবন্ত 
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হয়ে উঠেছে। কর্তব্যের তাগিদে নয়, নিছক আনন্দের প্রেরণায় তিনি তাঁর আশ্রমজীবনের টুকরো 
টুকরো ছবি দিয়ে স্মৃতির আযালবাম এমনভাবে সাজিয়েছেন, যাতে লেখকের শিক্ষার্থী জীবন, ভারতের 
শ্ৰেষ্ঠ কবি-ব্যক্তিত্বের জীবন এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের নিসর্গ ও মানবপ্রকৃতি প্রাণবন্ত হয়ে ধরা 
দিয়েছে। 

আর একদিক থেকেও গ্রন্থটির গুরুত্ব অসামান্য । এই স্মৃতিকথা যেন প্রমথনাথের 
সাহিত্যজীবনের সূত্ৰ, তার পরবর্তী জীবনের সাহিত্যসম্তার যেন তারই ভাষ্য। এ-গ্ৰন্থ তাই 
ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অনুরাগের রঙে রঙিন। ভাষা সহজ, সরস, অথচ গভীর ব্যঞ্জনায় খদ্ধ। 
সাধুগদ্যে রচিত এই গ্রন্থ গুরুত্ব ও গৌরবে জীবনস্াতির সার্থকতার উত্তরাধিকারী। 

মৃত্যুর তিনমাস আগে প্রকাশিত পুরানো সেই দিনের কথা তীর শাস্তিনিকেতনবাসের আর 
একটি স্মৃতিচিত্রণ। আগের গ্রন্থের অকথিত কিছু কথা ও কাহিনী রবীন্দরস্মৃতিসূত্রে গীথা হয়ে এখানে 
প্রকাশ পেয়েছে। তবে আগের গ্রন্থের তুলনায় এটির আবেদন কিছু কম বলে মনে হয়। 

সংবাদ-সাহিত্য রচনাতেও তিনি সিদ্ধহত্ত। নেব) কমলাকান্ত শর্মা নামে ১৯৫০ থেকে 
১৯৬৮ পর্যন্ত তিনি “আনন্দবাজার পত্রিকা'য় নানা ‘জল্পনা’ করেছেন, ‘আসর’ জমিয়েছেন। এই 
লেখাগুলির পুরোভাগে থাকেন রঙ্গরসিক লেখক, আড়ালে থাকেন স্পষ্টবস্তা সমালোচক । আর 
এগুলির মূল্য সম্পর্কে তার স্পষ্ট অভিমত হল : 


আঠারো বছর ধরে তো কমলাকান্ত লেখেছি---প্রায় দু'হাজার লেখা হয়ে গেছে কিন্ত 

প্রতিটিত লেখার মধ্যে পাঠযোগ্য কিছু আছেই-_যত অল্পই হোক। 
তার এই দাবী সমর্থিত হয়েছে মনস্বী সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে-_কমলাকান্ত 
অভিমুখে’ এগিয়ে গেছে। সংবাদকে সাময়িকতার গণ্ডি পেরিয়ে চিরস্তনতার দরবারে পৌছে দেওয়া 
সামান্য প্রতিভার কাজ নয়। 

প্রমথনাথের সৃজনপ্রতিভার আর এক পরিচয় মেলে তার গ্রন্থ-সম্পাদনায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত 
লেখকের বহু গ্ৰন্থ এবং সংকলন গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন। অর্থাৎ রূপকার প্রমথনাথ এখানে 
লেখক সস্তোষকুমার ঘোষের ভাষায় :‘এ যেন ‘অজস্তা-ইলোরা’র অনুরূপ পুরাকীর্তি-পীঠে প্রবেশের 
রোমাঞ্চ ।.-মন্তমুগ্ধের মত আমরা যার পিছে পিছে চলেছি। তিনি যেন কোনও অক্লান্ত কথক আর 
প্রদর্শক, তার হাতে নিষ্কম্প দীপাধার।’ 

সম্পাদিত গ্ৰন্থগুলির মধ্যে হেম-মধু-বক্কিম-র্লমেশ-গিরিশ-দ্বিজেন্দ্ৰ-ভূদেব-বিদ্যাসাগর প্রমুখ 
লেখকের রচনা আছে, কাব্যবিতান, গল্পবিতান, সাহিত্যসম্পুট, বাংলা গদ্যের পদাক্ক প্রভৃতি গদ্য ও 
পদ্য সংকলন আছে, আর আছে কিছু ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ এইসব গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি প্রচলিত চিন্তাধারাকে 
অতিক্রম করে, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে লেখকদের বিচার করেছেন। সংকলন গ্ৰন্থগুলির রচনা- 
সংকলনে তিনি তার উপযুক্ত ছাত্রদের সহায়তা নিলেও ভূমিকা লেখক স্বয়ং প্রমথনাথ। 

কাব্যবিতানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে ১৬০ জন কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে। এ 
গ্রস্থকে লেখক যে বাংলা কাব্যপ্রবাহের এক ক্ষীণ মানচিত্র বলে দাবি করেছেন তা যথার্থ ৷ সাহিত্য 
সম্পুটে সংকলিত রচনা থেকে সম্পাদক “উনবিংশ শতাব্দীর মানসিক ইতিহাস” বিবৃত করতে 


৪৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


চেয়েছেন। আর বাংলা গদ্যের পদাক্কে ১৮০১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত একশো চল্লিশ বছরের 
গদ্যসাহিত্য ও রীতির ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন ধরা পড়েছে। ২২০-পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকাটি দেখলে 
বোঝা যায় পরিণত মননের সঙ্গে গবেষকের নিষ্ঠা নিয়ে তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যের পাঁচটি বিভিন্ন 
যুগের হৃদয়স্পন্দনটি ধরে দিয়েছেন ।আর তার সম্পাদিত ছাত্রপাঠ্য বইগুলির ভূমিকা নিছক পরীক্ষা 
পাশের প্রয়োজনকে ছাপিয়ে গেছে। 

বহুমুখী প্রতিভাধর প্রমথনাথের সমগ্র সাহিত্যের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়-_ প্রত্যাশিতও 
নয়। তার বিচিত্র রচনাধারার একটা রেখাচিত্র শুধু দেওয়া হল। এই মননশীল ও অসাধারণ পরিশ্রমী 
লেখক তার সাহিত্যরচনার বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি সগর্ব কৌতুকে বলতে 
পারেন: 

বাপু হে! আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, যা চাইবে সব পাবে। তোমরা যাকে অল-রাউণ্তার 

বল আর কি! আরে সেইটেই তো সমালোচকদের আর সাহিত্যিকদের রাগের কারণ । 

আমার গায়ে কোনো লেবেল লাগাতে পারে না। 
সত্যিই, তাই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মনস্বী সমালোচককেও বলতে হয়, ‘তিনি এমন এক 
সাহিত্য দামোদর, যার বিরাট সৃষ্টিপরিধিকে সাহিত্য পরিমাপের দীর্ঘতম রজ্জু দিয়েও বেষ্টন করা 
যায় না” আর তার 'পারদধর্মী মনোভঙ্গি'র জন্যে ‘তিনি কোন শ্রেণীকিভাগের অন্তর্গত হইতে চান 
না!’ সাহিত্যের আসরে প্রমথনাথ তাই কোনো দল বা শ্রেণীভুক্ত নন, তিনি একক, তিনি বিশিষ্ট। 

তবে প্রমথনাথের সাহিত্যসাধনার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি বোধহয় তীর গদ্যরীতির বিচিত্র রূপে। তীর 
চিন্তা, অনুভূতি ও কল্পনার সঙ্গে ভাষার কোনো বিরোধ ছিল না এবং তার এ-ভাষা সচেতন চেষ্টাকৃতও 
নয়। কর্ণের সহজাত কবচকুগ্ডলের মতো তার ভাষাও মনের বিচিত্র ভাবধারার সঙ্গে একাঙ্গ হয়েই 
যেন জন্ম নিত। তাই ব্যঙ্গাত্মক রচনায় যে ভাষা তীক্ষ, খজু ও কঠিন, রঙ্গরস পরিবেশনে তা কখনও 
বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্বিভূতিতে উজ্জ্বল, কখনও বা প্রসন্ন কৌতুকে উচ্ছল। প্রয়োজনমতো তার ভাষায় 
কখনও আসে বর্ণাঢ্য মহিমা, কখনও তাতে দেখা দেয় স্বপ্রিল সুষমা। তার বিভিন্ন জাতের রচনায় 
ভাষার এই জাদুশক্তির পরিচয় ছড়িয়ে আছে যার চরম নিদর্শন তার রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন 
গ্রন্থটি | 

সচেতনভাবেও তিনি গদ্যশিল্প নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন। বঙ্কিমভক্ত এই রবীন্দ্রশিষ্যটির 
মতে বঙ্কিম যেখানে রোমান্টিক সেখানেও বুদ্ধিতে তার ভিত্তি, আর রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধির ভিত্তি 
ইমোশনে। ‘এখন যদি কেউ উভয় স্টাইলের মিশ্রণ ঘটাতে পারে-_তার হাতে বাংলার শ্রেষ্ঠ 
স্টাইলের জন্ম হবে? আবার তীর ছাত্র অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্তকেও একবার বলেছিলেন, 
গদ্যের নানারকম রীতির মধ্যে মৌখিক রীতিও কম মূল্যবান নয়। শেষ বয়সে প্রমথনাথের সদাসক্রিয় 
মন গদ্যরীতির এইসব পরীক্ষাতে মেতেছিল এবং সাফল্যও আসেনি যে তা নয়। যাই হোক, 
রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী যে প্রমথনাথ এবং ভাষাশিল্পে তার দান যে কালজয়ী 
তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 


এই প্রবন্ধে প্রমথনাথ বিশী সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বা সমালোচকের মতামত বা মন্তব্য সবই ‘কথাসাহিত্য’ 
শ্রাবণ-ভান্্র ১৩৭৩, প্রমথনাথ বিশী সংবর্ধনা সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে। 


১৯০১ 


১৯১০ 


১৯১১ 


১৯১৯ 


১৯২১ 


১৯২২ 


১৯২৩ 


১৯২৫ 


প্রমথনাথ বিশী : জীবনীপঞ্জি ও গ্ৰন্থপঞ্জি 


_ প্রভাতকুমার দাস 


জন্ম ১১ জুন বেঙ্গাব্দ ১৩০৮, ২৮ জ্যৈষ্ঠ) মঙ্গলবার বেলা এগারোটা। জন্মস্থান 
অখণ্ড বাংলার রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার চলনবিল অঞ্চলের জোয়াড়ি 
গ্রাম। পিতা নলিনীনাথ তেজি, জেদি ও স্বাধীনচেতা, উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত 
স্বদেশিওয়ালা বলে পরিচিত ছিলেন। ১৯৪২-এর ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে সত্তর 
বছর বয়সে কারাবরণ করেন। মা সরোজবাসিনী, পাবনা জেলার গোপালনগর 
গ্রামের জমিদার মজুমদার বংশের মেয়ে। 

এক আষাঢ় সন্ধ্যায় পিতা নলিনীনাথ তার দুই পুত্র ন'বছর বয়সের প্রমথনাথ এবং 
সাত বছর বয়সের প্রফুল্লনাথকে এনে শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রম্মাবিদ্যালয়ে ভর্তি 
করে যান। ‘বীধিকা’ ছাত্রাবাস গৃহে তীর থাকার ব্যবস্থা হয়। 

শান্তিনিকেতনে শিশু সমিতির পক্ষ থেকে প্রমথনাথের উদ্যোগে হাতে লেখা পত্রিকা 
'শিশু'র প্রকাশ। সম্ভবত এই পত্রিকাতেই তীর প্রথম কবিতাটি স্থান পায়। 
কবিতা লেখার সুবাদেই তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসতে 
পেরেছিলেন। 

শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় স্বীকৃতি পায়নি বলে, প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয়, এবং প্রথম বিভাগে উত্তীৰ্ণ হন। 

সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর প্রথম দুজন ছাত্রের একজন হিসেবে যোগ দেন। হাতে 
লেখা “বিশ্বভারতী পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক (বঙ্গাব্দ ১৩২৮-৩২) হন। 
শান্তিনিকেতন মুদ্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা হলে সহপাঠী বিভূতিভূষণ গুপ্তের সঙ্গে ‘একখানা 
ফুলস্কেপের দুই পৃষ্ঠা ছাপা’ দু-পয়সা মুল্যের ‘বুধবার’ নামে একটি সাপ্তাহিক 
পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 

বিভূতিভূষণ গুপ্তের সহযোগে লেখা ঘোববাত্রা নাট্যগরন্থের প্রকাশ। 

প্রথম কাব্যগ্ৰন্থ দেয়ালি-র প্রকাশ, নামকরণ করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রকাশক: 
জগদানন্দ রায়। 

বিশ্বভারতী সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বরচিত রথযাত্রা নাটকটি পাঠ করেন। 
শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা । “বিশ্বভারতী” পত্রিকার (১৩৩০ থেকে 
১৩৩২) দায়িত্ব পালন সম্পাদক সঙ্গের সদস্য হিসেবে। 
প্রবন্ধোপন্যাস দেশের শক্র প্রকাশ। 


৪৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 
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বসম্তসেনা ও অন্যান্য কবিতাগ্রন্থের প্রকাশ। প্রমথনাথ নিজেই এই গ্রন্থের প্রকাশক। 

কলেজে ইংরেজি অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। কলেজের নিউ হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা 

হয়। 

এই হস্টেলে থাকার সময় তার লেখা দুটি নাটক আফিমের ফুল এবং প্রজাপতির 

পক্ষপাত অভিনীত হয়। শেষোক্ত নাটকটিতে এবং দেনা পাওনা নাটকে তিনি 

জীবানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেন। 

রাজশাহী কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন। 

রাজশাহীর প্রখ্যাত আযাডভোকেট শ্রী সুদর্শন চক্রবর্তীর কন্যা সুরুচি দেবীর সঙ্গে 

বিবাহ। বিবাহের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এম.এ. পড়ার জন্য ভর্তি 

হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিবারিক কারণে পড়াশুনা স্থগিত রেখে বাড়ি ফিরে যেতে 

বাধ্য হন। 

প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে পরীক্ষায় 

রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। 

মাসিক পঁচাত্তর টাকা বৃত্তি পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী গবেষক 

পদে যোগদান। পরবর্তী তিনবছর এই কাজ করে রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ গ্রন্থটি রচনা 

করেন। 

প্রাচীন আসামী হইতে কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। 

আত্মঘাতিণী কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ 

পদ্দা উপন্যাসের প্রকাশ। 

খণংকৃতা নাট্যগ্রস্থের প্রকাশ। 

বিদ্যা-সুন্দর কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটির সহ সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন, 
সভাপতি ছিলেন রাজশেখর বসু, অবৈতনিক সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য । 

গবেষণার কাজ শেষ হলে তিনি রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) 

বাংলা বিভাগে অধ্যাপক পদে নিযুক্তি পান। পরবর্তী দশ বছর এই কলেজে চাকরী 

করেছেন। | 

ঘৃতংপিবেৎ নাট্যগ্রন্থের প্রকাশ। 

মা সরোজবাসিনীর মৃত্যু। 

প্রাচীন গীতিকা হইতে কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। 

জোড়া দীঘির চৌধুরী পরিবার উপন্যাসের প্রকাশ। 

মৌচাকে ঢিল নাট্যগ্র্থের প্রকাশ। 

শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব গল্পগ্রস্থের প্ৰকাশ। 

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশ। 

পরিহাস বিজঙগ্গিতম একান্ক নাট্যপুত্তিকার প্রকাশ! 


১৯৪২ 


১৯৪৩ 


১৯৪৪ 


১৯৪৫ 


১৯৪৬ 


১৯৪৭ 
১৯৪৮ 


১৯৪৯ 


১৯৫০ 


১৯৫১ 


প্রমথনাথ বিশী : জীবনীপঞ্জি ও গ্ৰন্থপঞ্জি/ ৪৭ 


ডিনামাইট ও অন্যান্য নাটক গ্রন্থের প্রকাশ। 

মাইকেল মধুসুদন (জৌবনভাষ্য) গ্রন্থের প্রকাশ! 

ব্রিমাসিক ‘বিশ্বভারতী’ পত্রিকার সহ সম্পাদক (বঙ্গাব্দ ১৩৫০ শ্রাবণ থেকে ১৩৬০ 
পৰ্যন্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 

সকুস্তলা কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। 

ডিসেম্বর থেকে “যুগান্তর পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদক। 

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশ 

গভনর্মেন্ট ইলপেকর নাট্যগ্রন্থের প্রকাশ। 

শ্ীকান্তের যষ্ঠ পর্ব গল্পগ্রস্থের প্রকাশ। 

গল্পের মতো গল্পগ্রন্থের প্রকাশ। 

২৬ জুলাই রবীন্দর-স্মৃতি-সমিতি নিয়ে বিরূপ সম্পাদকীয় রচনার প্রতিবাদ করে 

“যুগান্তর-এর কাজে ইস্তফা দেন। 

গালি ও গল্প গ্রন্থের প্রকাশ। 

বাঙালি ও বাংলা সাহিত্ গ্রন্থের প্রকাশ। 

১ জানুয়ারি রিপন কলেজের কাজে ইস্তফা দিয়ে “আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় 
বিভাগে যোগ দেন। 

অকৃস্তলা ও অন্যান্য কবিতা কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। 

ডাকিনী গল্প গ্রন্থের প্রকাশ। 

রবীন্্রকাব্য নিব প্রবন্ধগ্রস্থের প্রকাশ। 

পারমিট নাট্য গ্রন্থের প্রকাশ। 

যুক্তবেণী কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। 

এন্সার হাসি গল্পগ্রন্থের প্রকাশ। 

রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ (১ খণ্ড) গ্রন্থের প্রকাশ। 

চলনবিল উপন্যাসের প্রকাশ। জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার পর্যায়ের তৃতীয় গ্রন্থ, 
পরে জোড়াদীঘির উদয়ান্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 

বাঙালির জীবনসঙ্া। প্রবন্ধপ্র্থের প্রকাশ। 

চিত্রচরিতর প্রবন্ধগ্র্থের প্রকাশ । 

১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার পদে যোগ 
দান। পিতা নলিনীনাথের প্রয়াণ আটাত্তর বছর বয়সে। 

বাংলার লেখক প্রবন্ধ সংকলনের প্রকাশ। 

হংসমিধুন কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। 

অশরীরী গল্পগ্রন্থের প্রকাশ! 

রবীন্দুনাটা প্রবাহ (২ খণ্ড) গ্রন্থের প্রকাশ। 

জওহরলাল নেহরু : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব প্রবন্ধগ্ৰস্থের প্রকাশ, 

বিচিত্র উপল প্রবন্বগ্রস্থের প্রকাশ। 


৪৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 
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ধনেপাতা গল্পগ্রন্থের প্রকাশ। 
বাংলা সাহিত্যে নরনারী প্রবন্ধ সংকলনের প্রকাশ। 


সনদের প্রহরী উপন্যাসগ্ৰছথের প্রকাশ। 

চাপাটি ও পদ্ম গল্পগ্রন্থের প্রকাশ। 

স্বনিবার্টিত গল্প সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ। 
কমলাকাস্তের আসর প্রবন্ধগ্রস্থের প্রকাশ। 

নীলবর্ণ শগাল গল্পগ্রন্থের প্রকাশ। 

সম্পাদিত কাব্যবিতান গ্রন্থের প্রকাশ, সহযোগী তারাপদ মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদিত লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প গ্রন্থের প্রকাশ। 
অলৌকিক গল্প গ্রন্থের প্রকাশ। 

নীরস গল্প সঞ্চয়ন গ্রন্থের প্রকাশ। 

সম্পাদিত ভূদেব রচনা সভার গ্রন্থের প্রকাশ! 

সম্পাদিত রমেশ রচনা সভার গ্রন্থের প্রকাশ। 

সম্পাদিত বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার গ্রন্থের প্রকাশ। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী স্বর্ণপদক প্রাপ্তি। 

কেরী সাহেবের মুঙ্গী উপন্যাস গ্রন্থের প্রকাশ। 
এলাজিগিল্প গ্রন্থের প্রকাশ। 

নানারকম প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। 

বিচির সংলাপ প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশ। 

কিংশুক বহ্নি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। 

বাংলার কবি প্রবন্ধগ্রস্থের প্রকাশ! 

সম্পাদিত মাইকেল রচনা সভার গ্রন্থের প্রকাশ। 

কেরী সাহেবের মুস্গীগ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তি। 
শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনের প্রকাশ। 

গল্প পঞ্চাশ গ্রন্থের প্রকাশ। 

সম্পাদিত বাংলা গদ্যের পদাক্ক গ্রন্থের প্রকাশ সহযোগী বিজিতকুমার দত্ত। 
সম্পাদিত সাহিত্য-সম্পুট গ্রন্থের প্রকাশ, সহযোগী বিজিতকুমার দত্ত। 
আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী-প্রদন্ত প্রফুল্পকুমার সরকার স্মৃতি-পুরস্কার প্রাপ্তি। 
অনেক আগে অনেক দূরে গল্পগ্রস্থের প্রকাশ। 

মহারাষ্ট্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশ। 

সম্পাদিত বিহারীলাল রচনা সজার গ্রন্থের প্রকাশ। 


১৯৬২ 


১৯৬৩ 


১৯৬৫ 


১৯৬৬ 


১৯৬৮ 


১৯৬৯ 
১৯৭০ 


১৯৭১ 


প্ৰমথনাথ বিশী :জীবনীপঞ্জি ও গ্ৰন্থপঞ্জি / ৪৯ 


সম্পাদিত নীল দপণ গ্রন্থের প্রকাশ। 

সম্পাদিত পলাশীর যৃদ্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবিধান পরিষদের শিক্ষক সদস্য মনোনীত হন। পরবর্তী ছ'বছর 
এই দায়িত্ব পালন করেছেন। 

যা হলে হতে পার তো সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ। 

রবীন্দ্র সরণী প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। 

কমলাকাস্তের জল্পনা প্রবন্ধপ্রন্থের প্রকাশ। 

সম্পাদিত কাস্তকাবি রচনাসজার গ্রন্থের প্রকাশ। 

১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম রবীন্দ্র অধ্যাপক 
পদ গ্রহণ করেন। 

২১ ফেব্রুয়ারি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের দায়িত্ব লাভ। 

লালকেন্লা উপন্যাসপ্রন্থের প্রকাশ। 

সম্পাদিত গিরিশ রচনা সভার গ্রন্থের প্রকাশ। 

সমুচিত শিক্ষা গ্রন্থের প্রকাশ। 

৩০ জুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রবীন্দ্র অধ্যাপক ও প্রধান 
অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ । 

বর্তমান বর্ষেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ. জি. সি অধ্যাপক পদে যোগ দেখ, 
১৯৭১ পৰ্যন্ত এই পদে কাজ করেছেন। 

জোড়া দীঘির উদয়াক্ত উপন্যাস সংকলন গ্রন্থের (জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার : 
অশ্বথের অভিশাপ ; ও চলনবিল) 

বঙ্কিম সরণী প্রবন্ধপ্রস্থের প্রকাশ। 

সম্পাদিত ত্ৰৈলোক্য রচনা সভার গ্রন্থের প্রকাশ। 

টেসোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ, আমৃত্যু এই 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

প্রাচীন পারসীক হইতে কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ 

বিপুল সুদূর তুমি যে উপন্যাস গ্রন্থের প্রকাশ। 

সম্পাদিত সাহিত্য-চত্তা গ্রন্থের প্রকাশ। 

শাহী শিরোপা উপন্যাস গ্রন্থের প্রকাশ। 

বঙ্কিম সাহিত্য বিচার প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। 

সম্পাদিত গল্প বিতান সংকলন এর প্রকাশ। 

ভারত সরকার প্রদত্ত ‘পদ্মশ্রী’ উপাধি প্রাপ্তি। 

মুক্তবেণী উপন্যাস গ্রন্থের প্রকাশ 

হিন্দী উইদাউট টিয়াসগ্রস্থের প্রকাশ। 

সম্পাদিত হেমচন্দ্ৰ রচনা সভার গ্রন্থের প্রকাশ। 


৫০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


১৯৭২ 


১৯৭৩ 
১৯৭৪ 


১৯৭৫ 
১৯৭৬ 


১৯৭৭ 


১৯৭৮ 


১৯৮০ 


১৯৮১ 


১৯৮২ 
১৯৮৩ 


১৯৮৫ 


রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশকালীন 
অধ্যাপক, ১৯৭৮ পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেছেন। 

পুণার্বিতার উপন্যাস গ্রন্থের প্রকাশ। 

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। 

সম্পাদিত দীনবন্ধু রচনা সম্ভার গ্রন্থের প্রকাশ। 

কাব্য এহাবলীর প্রকাশ। 

মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। 

গান্ধি মেমোরিয়াল কমিটি কর্তৃক পুরস্কৃত হন। 

বঙ্গভঙ্গ উপন্যাস গ্রন্থের প্রকাশ। 

গান্ধী জীবন ভাষ্য প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। 

ডিপ জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পি. জি. হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। 

ছোটগল্প সংগ্রহ (১খগু) গ্রন্থের প্রকাশ । 

বফিমচন্দ্ৰ ও উত্তরকাল প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। 

বাংলার মনীষা ও বাংলা সাহিত্য প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। 

শ্রীমদৃভাগবদৃগীতার অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশ। 

পনেরোই আগষ্ট উপন্যাস গ্রন্থের প্রকাশ। 

ছোটগল্প সংগ্ৰহ (২খশ) গ্রন্থের প্রকাশ। 

ছোটগল্প সংগ্রহ (ওয়) গ্রন্থের প্রকাশ। 

বাংলার লেখক ও কবি প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। 

শরৎ সমিতির পক্ষ থেকে শরৎপুরস্কার প্রাপ্তি। 

বাংলার “লোক ও কবি' প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। 

ছোটগল্প সংগ্রহ (৪র্থ) গ্রন্থের প্রকাশ। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্তি। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ। 

৭ জুলাই শেষ বারের মতো একটি গবেষণা সন্ধর্ভের পরীক্ষক হিসেবে 
শান্তিনিকেতনে যান। 

এপ্রিলের শেষে বাড়িতে হঠাৎ পড়ে গিয়ে আঘাত পান, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা 
প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। 

১০ মে শুক্রবার ওই হাসপাতালে তার প্রয়াণ হয়। 


কৃতজ্ঞতা সূত্ৰ প্রমর্নাথ বিশী/ পম্পা মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সেপ্টেম্বর ২০০২ ৷ 

কথা সাহিত্য’, আবণ-ভাদ্ৰ ১৩৭৩, শ্ৰীপ্ৰমথনাথ বিশী সংবর্ধনা সংখ্যা । 
কয়েকটি উপন্যাস গ্ৰন্থ (কোপক্তী,অস্থখের অভিশাপ; মহামতি রাম ফাঁসুড়ে) ও কয়েকটি গল্প গ্রন্থের (প্র. না. বির নিকৃষ্ট 
গল এ. না. কির নিকৃষ্টতর গল্প; অমনোনীত গল্প) উল্লেখ এই পঞ্জিতে নেই, কেন না প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল জানা 
যায়নি। তার মৃত্যু পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের শুধু প্রথম সংস্করণের উল্লেখ সূত্র অনুসাবে এই গ্রস্থপঞ্জি প্রস্তুত করা হয়েছে। 


-স। 


স্বাতন্ত্যে উজ্জ্বল সুনির্মল বসু 
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় 


সুনির্মল বসু জীবনভর শুধুই ছোটোদের কথা ভেবেছেন, ছোটোদের জন্য লিখেছেন। বলা যায়, 
শিশুসাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ। বড়োদের জন্য লিখে খ্যাত, এমন বহু লেখক এখন ছোটোদের জন্য 
লেখেন, প্রচারযন্ত্র অনায়াস দক্ষতায় তাদের ছোটোদের লেখক বানিয়ে ফেলে। অন্তরের তাগিদে 
নয়, মূলত পত্রিকা-সম্পাদকের ফরমাশেই তারা লেখেন। সম্পাদক- প্রকাশকের আনুকুল্যে তারা 
ছোটোদের লেখক হয়ে ওঠেন। অর্থাগম হয়, এমনকি শিশুসাহিত্যের জন্য পুরস্কারও মেলে । যারা 
শিশুসাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ, শুধু ছোটোদের জন্য লেখেন, তারা খানিক উপেক্ষিত, ব্রাত্য হয়ে 
থাকেন। | 

লেখকরা আগেও ছোটোদের জন্য লিখেছেন, কেউ কেউ ভালো লিখতেন। কিন্তু কেউ-ই 
তারা এভাবে সম্পাদক প্রকাশকের অতিরিক্ত আনুকুল্যধন্য হননি। এই অবসর সময়ের ছোটোদের 
লেখকরা নন, শিশুসাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ লেখকরাই বাংলা শিশুসাহিত্যকে এক সম্ত্রমের আসনে 
আসীন করেছেন। উপেন্দ্রকিশোর-যোগীন্দ্রনাথ-অবীীন্দ্নাথ-সুকুমারের কাল পেরিয়ে শিশুসাহিত্যের 
জগতে এমন কয়েকজন লেখককে আমরা পেয়েছি, যাঁরা বাংলা শিশুসাহিত্যকে নিয়ত সমৃদ্ধ করেছেন। 
খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র, স্বপনবুড়ো, সুকুমার দে সরকার, মনোরঞ্জন ভট্টাচাৰ্য, লীলা মজুমদার-_এই রকম 
আরও কিছু নাম প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়বে। সেইসঙ্গে অবশ্যই মনে পড়বে আরও একটি নাম, 
সুনিৰ্মল বসু। বড়োদের জন্য কখনো তিনি কিছু লিখেছেন, অন্তত আমার জানা নেই। জীবনভর 
লিখেছেন ছোটোদের জন্য। ছোটোরা কাচা মাটি, যেমন খুশি গড়া যায়। তাদের মনে নীতিবোধ ও 
শুভবোধ জাগিয়ে সত্যিকারের মানুষ গড়ে তুলতে চেয়েছেন সুনির্ল। তার দায়িত্বসচেতনতার 
তুলনা হয় না। ছোটোদের সাহিত্যে বাঞ্ছনীয় নয়, তাদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর, এমন কত বিষয় হালের 
শিশু-কিশোর সাহিত্যে অকাতরে এসে পড়ে। সুনির্মলের আগের কালে বা সমকালে ছোটোদের 
লেখকরা সকলেই কম-বেশি দায়িত্বসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। সুনির্মলের মধ্যেও এই 
দায়িত্বসচেতনতা প্রশ্নীতীতভাবে ছিল। 

সাহিত্য ছিল সুনির্মলের রক্তে। পিতৃ ও মাতৃ দু'কুলেই কেউ-না-কেউ সাহিত্যচৰ্চা করতেন। 
ঠাকুরদা গিরিশচন্দ্র বসু প্রথম জীবনে দারোগা ছিলেন। পরে মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে কাজ করতেন। 
প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারি সুন্দর একটি বই লিখেছিলেন তিনি, সেকালের দারোগার 
কাহিনী। নবজীবন পত্রিকায় তা বছরখানেক ধরে ছাপা হয়, পরে বই হয়ে বেরিয়েছিল। বাংলা 
ভাষায় গোয়েন্দা সাহিত্যের চর্চা তখনো তেমনভাবে শুরু হয়নি। গোয়েন্দা সাহিত্যের আভাস 
গিরিশচন্দ্রের লেখায় ছিল। সুনির্মলের ঠাকুরমাও কবিতা লিখতেন। এতো গেল পিতৃকুলের কথা। 


৫২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


মাতৃকুলে দাদু-দিদিমা দু'জনেই সাহিত্যচৰ্চা করতেন। দাদু মনোরঞ্জন শুহঠাকুরতা লেখক হিসেবে 
যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। কিছু পাঠ্যপুস্তক, বেশ কয়েকটি কবিতার বই লিখেছিলেন। কবিতা লিখতেন 
পাহাড়িয়া পাখি’ ছদ্মনামে ৷ “বিজয়া” নামে একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেন বছর তিনেক। 
যুক্ত ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে। এই অপরাধে কারাগারের অন্ধকারে দীর্ঘকাল বন্দীজীবন 
কাটাতে হয়েছে। ইংরেজ সরকার তাকে সুদূর ব্ৰহ্মদেশে নির্বাসিত করেছিল। এই নির্বাসনজীবনের 
অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বইও লিখেছিলেন । সুনির্মলের দিদিমা, মনোরঞ্জন-পত্নী মনোরমাও লিখতেন। 

দাদামশাইয়ের সাম্নিধ্যে গিরিডিতে বেড়ে উঠেছেন সুনির্মল। মামাবাড়ির আবহাওয়া, আর 
দাদামশাইয়ের সাহিত্যপ্রীতির প্রভাবে ছেলেবেলা থেকেই তার মনে সাহিত্যবোধ জেগে উঠেছিল। 

সুনির্মলের বাবাও ছিলেন সাহিত্যরসিক মানুষ । প্রথম জীবনে গিরিডির স্কুলে শিক্ষকতা 
করতেন, পরে মন দেন ব্যবসায় উপেন্দ্রকিশোর-যোগীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের অনেক বই-ই বাবা 
সুনির্মলকে উপহার দিয়েছিলেন। গিরিডিতে বই পাওয়া যেত না। কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশকদের 
কাছে চিঠি লিখলে তারাই ভি-পি করে বই পাঠিয়ে দিত। বাবা কখনো চিঠি লিখে আনাতেন 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত আরব্য-উপন্যাস, কখনো আনাতেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূতুড়ে 
কাণ্ড। সুনির্মলের নামে প্রতিমাসে ডাকে আসত উপেন্দ্রকিশোরের ‘সন্দেশ’, দিদির নামে আসত 
“শিশু”। বাবা-ই তাদের পত্রিকা দু'টির গ্রাহক করে দিয়েছিলেন। 

ছেলেবেলা থেকেই সুনির্মল নিজেকে সকলের সামনে মেলে ধরতে চেয়েছিলেন। ছিল 
অপরিসীম একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও মনোবল। দিনে দিনে নিজেকে গড়েছেন। অচিরেই সাফল্য মিলেছে। _ 
প্রথম কবিতা ছাপা হয়েছে প্রবাসী'তে। এই সাফল্যের পর মন দিয়েছেন শুধুই ছোটোদের লেখায়। 
ক্রমেই সুনির্মল বসু হয়ে উঠেছেন ছোটদের পত্রিকার অপরিহার্য লেখক। 

লেখাই ছিল সুনির্মলের জীবিকা। সেকালে লিখে পরিবার-পরিজন নিয়ে বেঁচে-বর্তে থাকা 
সহজ ছিল না। ফলে প্রকাশকের দাবি মেনে দু'হাতে লিখতে হয়েছে তাকে। শতাধিক তার গ্রন্থ- 
সংখ্যা, সব লেখা সমান মানের নয়। এমন লেখাও আছে, যা না-লিখলেও পারতেন। রামকৃষ্ণদেবের 
জীবনী লিখতে হয়েছে তাঁকে, লিখেছেন ছড়া-ছবিতে অ-আ-ক-খ। ছমছমে ভূতের গল্পও কম 
লেখেননি। ভূত-গোয়েন্দা বা আযাডভেঞ্চারের গল্পের পাশাপাশি অজস্ৰ মানবিক গল্পও লিখেছেন। 
মণিমাণিক্যসদৃশ গন্পগুলির ওজ্বল্য-দীপ্তি এত বছরের ব্যবধানেও ফিকে হয়ে যায়নি। ছোটোদের 
মতো করে সাঁওতাল-জীবন নিয়ে লেখা তার আগে কে লিখেছেন! পিছিয়ে থাকা সেই মানুষগুলির 
দিনযাপন, দুঃখ-দারিদ্র্যের বারোমাস্যা, তাদের দরাজ হৃদয়, মানুষ হিসেবে তারা কত বড়, সেসব 
তো ছোটদের সুনির্মলই প্রথম জানিয়েছেন। পড়তে পড়তে ছোটোরা সহজেই সমব্যথী হয়ে ওঠে ৷ 
ওই দুঃখী মানুষগুলির দুঃখের কথা ভেবে হৃদয়ে করুণার আলোড়ন জাগে। 

সময় ও সমাজ বহির্ভূত অর্থহীন আজগুবি জগৎ তৈরি করেননি সুনির্মল। তার বহু গল্পই 
সমাজ-সম্পৃক্ত। কিন্তু কখনোই গভীর-গম্ভীর বিষয়ের ততোধিক জটিল উপস্থাপন নয়। কঠিন 
কথা বলেছেন সহজে, অনায়াসদক্ষতায়। হাস্যরসে ভরপুর সেই হাস্যরসে আজও আমরা আপ্লুত 
হই । গল্পের সমাজসংলগ্নতা, সুনির্মলের সচেতনতা ও দৃরদর্শিতা নিয়ে কখনো সেভাবে মাথা ঘামানো 
হয়নি। দু'টি গল্পের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। অনেক সময় সংবাদপত্র যথাযথভাবে দায়িত্ব 
পালন করে না, তার আদর্শের জায়গা থেকে সরে এসে বিক্রি বাড়ানোর জন্য মিথ্যে বানানো খবর 
ছাপে। এ-জাতের সাংবাদিকতার এক চাঞ্চল্যকর দৃষ্টান্ত রয়েছে সুনির্মল বসুর “কীর্তিপদের কীর্তি” 


স্বাতম্ত্যে উজ্জ্বল সুনির্মল বসু / ৫৩ 


গল্পে। এ গল্পে রয়েছে ‘ডিণ্তিম’ নামে একটি দৈনিক সংবাদপত্রের অভাবনীয় বাণিজ্যিক সাফল্যের 
বিবরণ। দেশের জমিজমা সব বিক্রি করে বঙ্গেশ্বর বাবু যে পত্রিকাটি বের করেছিলেন, তা প্রথম 
দিকে হাজার খানেক ছাপা হতো । ক্রমেই প্রচার-সংখ্যা কমতে থাকে। কমতে কমতে এমন দিনও 
এসেছে, যেদিন পত্রিকা মোটে তিন কপি বিক্রি হয়েছে। সহকারী সম্পাদক কীর্তিপদবাবুর কারসাজিতে 
সেই প্রচার-সংখ্যা রাতারাতি বেড়ে যায়। বিশ হাজার পত্রিকা ছেপেও পাঠকের চাহিদা পূরণ হয় 
না। শহর জুড়ে ছলস্থূল। এক পয়সার “ডিগ্ডিম” নিমেষে চার আনায় বিক্রি হয়। সেদিনের 
“ডিগ্ডিম'-এ মুদ্রিত চাঞ্চল্যকর সব সংবাদের জন্য পরের দিনের কাগজে ক্রুটি স্বীকার করতে বাধ্য 
হন কীৰ্তিপদবাবু। খবর ওলোটপালট হওয়ায় প্রেসের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে “অনিচ্ছাকৃত অপরাধের 
জন্য” ক্ষমা ভিক্ষা’ করা হয়। ‘অনিচ্ছাকৃত’ বলা হলেও এই অপরাধ নিঃসন্দেহে ইচ্ছাকৃত। কিন্ত 
তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে এই প্রতারণার ফলে। গল্পটি প্রাসঙ্গিক একালেও। 

এই রকম আরও একটি গল্পের কথা বলা যেতে পারে। গল্পটির নাম- “গুজবের জন্ম” 
আকারে বনফুল-গল্পের সদৃশ, এক পৃষ্ঠারও কম স্বল্প পরিসরে সুনির্মল সমাজজীবনের এক জীবন্ত 
আলেখ্য রচনা করেছেন। গুজব আগুনের মতোই দ্রুত ছড়ায়। গুজবের অপার মহিমা, সহজেই 
আমাদের বোধ-বুদ্ধি ভোতা করে দেয়। “গুজবের জন্ম” গল্পে দেখি---কেষ্টা তাড়াহুড়ো করে হুঁকোটি 
এগিয়ে দিতে গিয়ে এক বিপত্তি ঘটিয়ে বসেছে। কলকে থেকে এক টুকরো টিকের আগুন বৈঠকখানার 
দামি ফরাসে পড়েছে। ফরাসের সামান্য একটু অংশ পুড়ে গেছে। দিনভর এই সামান্য ঘটনাটি 
মুখেমুখে অতিরঞ্জিত হয়েছে, গুজবের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছে। অফিস থেকে ফেরার পথে বাবুর 
যে তোমার চাকর কেন্টা, কাল রাত্রে ডাকাতের দলে যোগ দিয়ে তোমার জিনিসপত্তর, ঘরবাড়ি, 
মায় তোমাকে সুদ্ধ পুড়িয়ে মেরেছে! সে নিজে তোমার পোড়া লাশ দেখে এসেছে” বাড়ি ফিরে 
বাবু তাজ্জব বনে যান, তীর বিস্ময়ের শেষ থাকে না। গোটা বাড়ি লোকে লোকারণ্য। কেষ্টাকে 
হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিশে বেঁধে ফেলেছে। 

গল্পের শেষে রয়েছে, ডাকাতের দলের অন্য কেউ এখনও ধরা পড়ে নি। জোরতদন্ত 
চলছে!’ গল্পের শেষে লেখকের এই মন্তব্যে শুধু নয়, গল্পের উপস্থাপনে আগাগোড়া এক কৌতুক- 
আবহ লক্ষ করা যায়। কৌতুকরসের এই গল্পটি শুধুমাত্র কৌতুক রস উদ্রেকের মধ্য দিয়েই ফুরিয়ে 
যায়নি। গুজব যে কত ভয়াবহ ও সর্বনাশা হতে পারে, সেই নির্মম সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
আপাত মজার এমন গল্প সুনির্মল আরও লিখেছেন! মজার আড়ালে রয়েছে সমাজজীবনের ছবি, যা 
গল্পগুলিকে আরও মহার্ঘ করে তুলেছে। 

একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি নয়, সুনির্মলের গল্পের জগৎ বৈচিত্র্ে ভরপুর। বিবিধ বিষয়, 
উপস্থাপনাও বিষয়োপযোগী। রূপকথার কথকতায় কখনো শাস্ত-মধুর, আবার কখনো বা 
আযাভভেঞ্চারের উত্তেজনায় টানটান। ভয় পাওয়ানো সত্যি ভূতের গল্প যেমন লিখেছেন তিনি, 
তেমনই লিখেছেন ভয় ভাগ্জনো মিথ্যে ভূতের গল্পও গল্পের শেষে ভূত-ভ্রম ভেঙেছে, এমন গল্প 
অবশ্য খুব বেশি লেখেননি। অধিকাংশই গা-ছমছমে ভূতের গল্প। ভূতের গল্পে পাঠককে ধরে রাখা 
সহজ কাজ নয়। ভূতে ঘোরতর অবিশ্বাসী পাঠকও ভূতের গল্প পড়েন। তাই গল্পের টান এমনই 
জোরালো হওয়া প্রয়োজন যে, পাঠক একবার গল্পের ভেতরে ঢুকে পড়লে ভূতে অবিশ্বাসী হলেও 
শেষ না করে আর বেরোতে পারবেন না। ভূতের গল্প পাঠের আনন্দ উপভোগ করেননি, এমন 
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পাঠক বোধহয় নেই। বিদেশে ভ্যাম্পায়ার-গবলিন-জোম্বি-গ্যাৰৌ বা নোম, এদেশে বেন্দাদত্যি- 
শীখচুন্নি-একানড়ে বা স্কন্ধকাটারা এই জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের যুগেও বহাল তবিয়তে আছে। গল্পের 
ভূতরা যদি হারিয়ে যায়, ভূতের গল্প পড়ার এক অদ্ভুত অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে পাঠক! সুনির্মল 
ব্রেলোক্যনাথের ঘ্যাঘো-গৌগোর মতো হাস্যরস উদ্রেককারী সমাজসচেতন ভূত-চরিত্র সৃষ্টি করেননি। 
তার ভূতেরা সহজেই পাঠক-মনে ভীতি জাগায় ছমছমে আবহ তৈরি হয়। সুনির্মলের অতিপ্রাকৃত 
গল্পগুলি যথেষ্ট গতিময়, রয়েছে এক অমোঘ টান, যা পাঠককে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে। প্রসঙ্গত 
রামেন্দু ডাক্তার’ গল্পটির কথা বলা যেতে পারে। এটি বিশুদ্ধ অতিপ্রাকৃত গল্প । গল্পকাহিনী শেষ 
থেকে শুরু হয়েছে। হাওড়া থেকে বাঁশবেড়ে যাওয়ার পথে প্রায় ছ'মাস পর গল্প-কথকের সঙ্গে 
রামেন্দু ডাক্তারের দেখা। রামেন্দু ডাক্তারের “অমন দিব্যি নাদুসনুদুস চেহারাটা, চিপসে চিড়েচ্যাপ্টা 
হয়ে গেছে। জানা গেল, ডাক্তারি ছেড়ে দিয়েছেন, চেতলার ডিসপেল্সারিও আর নেই। তাঁর এই 
ভগ্র-স্বাস্থ্, ডাক্তারি ছেড়ে দেওয়া__এসব সহজেই পাঠক-মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে, কৌতুহলী 
হয়ে ওঠেন পাঠক। গল্প-কথক বিস্ময়-কৌতৃহলকে কৌশলে আরও বাড়িয়ে দেন বলেন, “সে কী 
হে! ডাক্তারিটা ছেড়ে দিলে কোন হিসেবে? অল্প দিনেই তো বেশ পসার জমিয়ে তুলেছিলে, 
ডিসপেন্সারিটাতেও তো বেশ দুপয়সা লাভ হচ্ছিল প্রত্যুত্তরে রামেন্দু ডাক্তার জানিয়েছে তার 
সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা । এক রাতে ডিসপেন্সার বন্ধ করার সময় এসে হাজির হয় আবদুল। 
আবদুল তার পূর্বপরিচিত নয়। তবু রোগী দেখতে যাওয়ার কাতর অনুরোধ অনিচ্ছা সত্বেও ফেলতে 
পারেননি রামেন্দু ডাক্তার। কম্পাউন্ডার ছুটিতে, একাই সামাল দিতে হয়েছে ডিসপেলারি। শরীরও 
ভালো নেই, ম্যাজম্যাজ করছে। অনিচ্ছায় অসুস্থ শরীরে রোগী দেখতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, 
বুদ্ধি দিয়ে তার ব্যাখ্যা মেলে না। দুর্গম পথ, নড়বড়ে সিঁড়ি পেরিয়ে রোগীর ঘরে পৌছে যে পথ 
দেখিয়ে নিয়ে এসেছে, সেই আবদুলকে আর দেখতে পাননি। রোগীর কপালে হাত দিয়ে রামেন্দু 
ডাক্তারের বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করেছে। 'হিমের মতো শীতল, বরফের মতো ঠাণ্ডা। জীবন্ত 
মানুষের শরীর কখনও এত ঠাণ্ডা হতে পারে না! প্রেতপুরী থেকে ফিরে আসার সময় কানে 
এসেছে আবদুলের কণ্ঠস্বর, ‘আচ্ছা আজ পালালেন, কাল রাত্রে আবার আপনার খোঁজ করব! 
রোগীর ব্যামো আপনাকে সারাতেই হবে!’ 

এরপরই রামেন্দুবাবু আর ডিসপেন্সারিমুখো হননি, ডাক্তারি ছেড়ে দিয়েছেন। 

উপস্থাপনের কুশলতা-সুন্দিয়ানায় ‘রামেন্দু ডাক্তার’ নিঃসন্দেহে একটি উৎকৃষ্ট অতিপ্রাকৃত 
গল্প । এমন গল্প আরও আছে। সুনির্মলের লেখক-জীবনের একেবারে প্রথম দিকে প্রকাশিত হয় সব 
ভূতুড়ে ১৯৩৩) গ্ৰন্থভুক্ত সব ক'টি গল্পই অতিপ্রাকৃত গল্প হিসেবে উৎকৃষ্ট। অন্যান্য গ্রন্থ, বিশেষত 
মরণ ফীদ (১৯৩৫), মরণের মুখে ১৯৩৫), জীবন্ত কক্কাল (১৯৩৬), মরণের ডাক (১৯৩৬) ও 
কেউটের ছোবল (১৯৪২)__কোনোটি ছমছমে ভূতের গল্প হিসেবে, আবার কোনোটি রহস্য- 
রোমাঞ্চের গল্প হিসেবে উৎকৃষ্ট। সুনির্মলের ভূতের গল্পে যে টান রয়েছে, যা সহজেই পাঠককে 
ধরে রাখে, সেই টান রহস্য-রোমাঞ্চের গল্পেও রয়েছে। কীভাবে ভয়-ভীতি বা রহস্য-রোমাঞ্চ 
জিইয়ে রাখতে হয়, তা জানতেন সুনির্মল। 
নিয়ে গিয়েছিলেন টাঙ্গানিকা অঞ্চলে। রোমাঞ্জের দেশে পড়তে পড়তে রোমাঞ্চিত না হয়ে পারা 
যায় না। শুধু বিভূতিভূষণের শঙ্কর নয়, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনাতেও অসীম সাহসী, অপরিসীম 
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মনোবলের অধিকারী কিশোরচরিত্ৰের সন্ধান মেলে। সুনির্মলও সেই ধারানুসারী। রোমাঞ্চের দেশের 
দুই কিশোর, প্রবীর ও দিবাকরের সাহসিকতায় শুধু মুগ্ধতা সৃষ্টি নয়, তাদের কর্মকাণ্ডে কিশোর- 
পড়ুয়ারা অনুপ্রাণিতও হবে। এখানেই সুনির্মলরচনার সার্থকতা। 

সুনির্মলের গল্প বিষয়বৈচিত্র্যে অনুপম। যে কলমে ছমছমে গল্প বা রহস্যঘন গল্প লিখেছেন 
তিনি, সেই কলমেই আবার মিষ্টি-মধুর রূপকথা কীভাবে লিখেছেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। 

রূপকথা লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রূপকথার সংগ্রহ-সংরক্ষণের 
পাশাপাশি অজস্ৰ মৌলিক রূপকথার গল্প লেখা হয়েছে। এখনো লেখা হচ্ছে। রূপকথার গল্পে 
অতুলনীয় অবীন্দ্রনাথ। রূপকথার যে আশ্চর্য জগৎ তিনি তৈরি করেছেন, তা একান্তই নিজস্ব । 

সুনির্মলের রূপকথার প্রতিটি গল্পই কথকতার মেজাজে রচিত। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে 
এক লালিত্যময় ভাষায় তিনি অনায়াসদক্ষতায় ছবি এঁকেছেন। রূপকথার ধারা মেনে গদ্যের মাঝে 
মাঝেই রয়েছে পদ্যের মিশেল। এই চম্পুরীতি, প্রয়োজনে ছন্দোবদ্ধ হয়ে ওঠার প্রয়াস রূপকথার 
গল্পগুলিকে আরও আকর্ষণীয়, হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। হিংসুটে রানির কীর্তি, বাঁদর রাজপুত্র, 
রাজার মেয়ে চম্পাবতী, রাজপুত্র ও উজিরপুত্র_এমন আরও অনেক রূপকথার গল্প লিখেছেন 
সুনির্মল। কথকতার মেজাজ রূপকথার গল্পে জরুরি। বাক্রীতিতে কথকতার ভঙ্গি, গণ্যভাষার 
সারল্য ও শব্দের আটপৌরে রূপের ব্যবহারে ঘাটতি থাকলে গল্পকাহিনী যতই রূপকথাধর্মী হোক 
না কেন, তবুও শেষ পর্যন্ত তা সার্থক রূপকথা হয়ে ওঠে না। পুরনো রূপকথার কাঠামোটি অদল- 
বদল না করে সুনির্মল চিরাচরিত এঁতিহ্যকে অনুসরণ করেছেন | প্রসঙ্গত তার ‘রাজার মেয়ে চম্পাবতী’ 
গল্পটি থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, “সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে একটা দেশ! নাম 
তার নিঝুমপুর। সে দেশে বিক্ৰমজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। তার তিন ছেলে। তাদের নাম 
অরূপকুমার, অলোককুমার ও আশিসকুমার। কিন্তু মেয়ে তার মাত্র একটি ৷ নাম তার চম্পাবতী। 
রাজা চম্পাবতীকেই বেশি ভালোবাসতেন । যতক্ষণ বাড়ি থাকতেন কখনও কাছছাড়া করতেন না। 
যখন কোথাও যেতেন চম্পাকে একটা ঘরে চাবি বন্ধ করে রেখে যেতেন। তাঁর সব সময়ই ভয় 
পাহে তীর সুন্দরী মেয়েকে কেউ চুরি করে নিয়ে যায়। চম্পার কিন্তু এক জায়গায় বন্ধ হয়ে থাকাটা 
মোটেই ভালো লাগত না। একদিন রাজা যুদ্ধে গেছেন। তাড়াতাড়ি সেদিন তার চম্পার ঘরের চাবি 
বন্ধ করতে মনে ছিল না। দুপুরবেলা । যে যার ঘরে ঘুমচ্ছে। রাজকুমারেরা শিকারে বেরিয়ে গেছে। 
এ সুযোগে চম্পা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।... ... বাগানের ধারেই নিবিড় বন। সে গিয়ে ঢুকল 
বনে। নিঝুম দুপুরবেলায় সেই বনের পাখিদের গান ভেসে আসছে। কী মধুর সে গান। একটা উঁচু 
ডালে বসে একটা শ্যামা শিস দিচ্ছিল। চম্পা বিভোর হয়ে তা শুনছিল। এমন সময় একটা দৈত্য 
এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল!” 

গল্প-কাহিনীতে তেমন কোনো নতুনত্ব নেই ৷ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের চিরায়ত ঠাকুরমার 
ঝুলির চেনা সুর শোনা যায়। উদ্ধাত-অংশটি থেকে পরবর্তী ঘটনা, গল্পের পরিণতি সবই পাঠক 
অনুমান করে নিতে পারেন। রাজকন্যা উদ্ধারে রাজপুত্রের ভূমিকা, সাফল্য, পুরস্কারস্বরূপ 
রাজবন্যালাভ। রূপকথার চেনা গল্পও কথকতার মেজাজে নিরাভরণ ভাষায় কত সুন্দরভাবে সুনির্মল 
উপস্থাপন করতে পারতেন, তা উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি থেকে সহজেই বোঝা যায়। রূপকথার চিরাচরিত 
ধারা মেনে গদ্যের মাঝে মাঝে ছন্দ-ছড়ার যে ব্যবহার সুনির্মল করেছেন, সে ক্ষেত্রেও তিনি প্রশ্নাতীত 
সাফল্য অর্জন করেছেন। ‘রাজপুত্র ও উজিরপুত্র' গল্পটি থেকে এমন দুটি ছড়ার দৃষ্টান্ত : 
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১. রাক্ষসীদের বুড়ি রানি 
বড়ই সর্বনেশে, 
সব খেয়েছে একে একে 
. প্রবালদ্বীপে এসে। 
ভালো যদি চাও তোমরা, 


সুনির্মলের গল্পে রয়েছে রূপকথার নানা মোটিফ ৷ উপস্থাপনের চমৎকারিত্বে তার রূপকথার গল্পগুলি 
হয়ে উঠেছে যথার্থ রূপকথা । হয়তো একটু ট্র্যাডিশনাল, পুরনো ধারানুসারী, কিন্তু তার রূপকথা- 
গল্পের বিশুদ্ধতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। 

ছোটোদের কথা ভেবে সুনির্মল ছড়া-কবিতাও কম লেখেননি। ছোটোদের জন্য বিশুদ্ধ 
কবিতা বাংলা ভাষায় খুব বেশি লেখা হয়নি। সুনির্মল লিখেছেন। তার শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি 
সংকলনও একদা প্রকাশিত হয়েছিল অনেক কবিতা বা পদ্যধর্মী লেখার মাঝে কিছু এমন লেখাও 
লিখেছেন, যেগুলি খাঁটি ছড়া হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। আমার ছড়া (১৯৫৩) নামে সুনির্মল 
বসুর একটি বইও আছে। গ্রস্থ-ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, ‘আগে বিশেষ কিছু ছড়া লিখি নাই, কিন্তু 
আমার এই কাব্যজীবনের মূল উৎস হচ্ছে, আমার সেই বাল্যজীবনের মা-ঠাকুমার মুখে শোনা মধু 
ঝরানো সুরেলা ছড়াগুলি। সেই ছড়াগুলির কাছে আমি বিশেষভাবে খণী।...কয়েকটি মৌলিক 
ছড়া লিখে ফেলি। জানি না কতদূর সফলকাম হয়েছি_কারণ আমার মনে হয় ছড়া লেখা সহজ 
নয়! 

আমার ছড়া গ্রস্থভুক্ত ছড়াগুলিতে বার বার ধ্বনিত হয়েছে লোকায়ত ছড়ার চিরায়ত সুর ৷ 
লৌকিক ছড়ার মতোই রয়েছে ছবির পর ছবি, ভাবগত অসংলগ্নতা। কোনো কোনো লৌকিক 
ছড়ায় এই অসংলগ্নতার আড়ালে এক ধরনের সংলগ্নতা রয়ে যায়, তা সমাজ-সংলগ্নতা। সব ছড়ায় 
নয়, কোনো কোনো ছড়ায় সমাজতত্ব্বের সঙ্গে এতিহাসিক তত্বেরও সন্ধান মেলে। সুনির্মল বসুর 
ছড়াগুলি খুব ছোটোদের কথা ভেবে রচিত। বিশুদ্ধ শিশুতোষ রচনা! তেমন কোনো গৃঢ়-গভীর 


স্বাতন্ত্যে উজ্জ্বল সুনিৰ্মল বসু /৫৭ 


বার্তাবহ নয়। ছড়াগুলির সব থেকে বড়ো গুণ--কোনো রকম কৃত্রিমতা নেই, নিরাভরণ। সহজ- 
সরল-স্বতঃস্ফূৰ্ত। 
সুনিৰ্মল বসুর এই ছড়াগুলিতে শুধু লোকায়ত সুরই শৌনা যায়নি, কোথাও কোথাও লৌকিক 
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করেছেন, এমন একটির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, . 

উড়কি ধানের মুড়কি,, 

ইদুর চাটে গুড় কি? 

টিক্‌টিকিটা বানায় বাড়ি, 

ফড়িং ভাঙে সুরকি। : 

মৌমাছিরা মধুর লোভে 

যাচ্ছে মধুপুর কি? 
শুধু ছড়া-পংক্তি নয়, লৌকিক ছড়ার চির-চেনা সুরটি বার বার এসেছে তীর ছড়ায়। লৌকিক ছড়ার 
মতোই রয়েছে অসংলগ্ন ছবি, সেই সুর সেই ভাব, লৌকিক ছড়া বলেই ভ্রম হয়। তেমনই একটি: 

সোনার গাছে হীরের ঝাড়, 

খোকার হাতে ক্ষীরের ভীড়। : 

‘আবছা ভোরে ঝাপসা হিম, - 

ছাতিমতলায় হাতির নাচ, 

পিছল পথে হিজল গাছ। 

বক্লীপাড়ার খ্যাকশিয়াল__ 

আঁকশি নিয়ে যাচ্ছে কাল। .. 

মুণ্ড সবার ঘুরায় রে 

আমার ছড়া ফুরায় রে।- , 
‘ৰাল্যজীবনে মা-ঠাকুমার মুখে শোনা মধুঝরানো সুরেলা ছড়াগুলি” সুনির্মল-স্মৃতিতে সজীব হয়ে 
বেঁচে ছিল। তারই সার্থক সুন্দর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই ছড়াগুলিতে। . 

ছোটোদের মনের খবর রাখতেন সুনির্মল বসু। ছড়ায় ছড়ায় ছোটদের মনের জগৎ 

উন্মোচিত হয়েছে। ছোটরা স্বভাবতই কক্সনাপ্রবণ। তাই তেপান্তরের মাঠ, বন্দী রাজকন্যা বা পঞ্জীরাজ 
ঘোড়ার প্রসঙ্গ অনায়াসে এসে যায়। প্রকৃতির সঙ্গে ছোটোদের একাত্মতা, বন্ধুতা স্বাভাবিক । কখনো 
তারা গাছপালার সঙ্গে কথা বলে, কখনো বা টাদামামার সঙ্গে। সারল্যে ভরপুর তাদের মন। তাই 
এসব করতে পারে সহজভাবে সুনির্মল বসুর ছড়ার শিশু লৌকিক ছড়ায় বর্ণিত ‘টি’ দিয়ে যাওয়া 
টাদামামা’র উদ্দেশ্যে বলে, 
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গান শোনাব মিঠে, 
কলার পাতায় খেতে দেব 
গোকুল পুলি-পিঠে; 
গরম গরম পায়েস দেব, 
এসো মোদের বাড়ি-- 
না এস তো চাদামামা 
তোমার সাথে আড়ি। 
' ছন্দ নিয়ে বিবিধ বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত। ছন্দের যাদুকর তিনি। সুনির্মলও 
ছন্দ নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বহু আকৃতি-কবিতা লিখেছেন। কবিতার শব্দ-পংক্তি 
এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, ছাপার পর কবিতাটি বরফির চেহারা নিয়েছে। শব্দ সাজানোর কৌশলে 
আবার কোনো কবিতা হয়ে উঠেছে আলপনাসদৃশ। ছবি আর কবিতার মিলমিশ, চিত্রাশ্রয়ী কবিতা 
বা ছবিতা ইংরেজিতে একসময় অনেক লেখা হয়েছে। ফরাসিতে এজাতীয় কবিতার পথিকৃৎ স্তেফান 
মালার্মে। এদেশে এই ধরনের আকৃতি-কবিতা ঢের লেখা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তো 
বটেই, এমন কি ছ'য়ের দশকেও এজাতীয় কবিতার নিরলস চর্চা করেছেন দু'চারজন কবি। ছোটোদের 
সাহিত্যে আকৃতি-কবিতা সুনির্মলের আগে সম্ভবত কেউ লেখেননি। এগুলি যে খুব উচ্চস্তরের 
সাহিত্য-নিদর্শন, তা নয়। সুনির্মল যে কতখানি ছন্দ-দক্ষ ছিলেন, এগুলি তারই পরিচয়বহ। 
শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে নিখুঁত ছবি আঁকতেন সুনির্মল। সেই ছবি যথাযথভাবে ফুটিয়ে 
তোলার ক্ষেত্রে বরাবরই ছন্দ এক বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। ‘বাদল-মাদল’ নামাঙ্কিত কবিতাটির 
অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে, 
এল ঝড় বাদল ধর মাদল গান বাজা 
ধর তান বাঁশির গ্রামবাসীর প্রাণ তাজা । 
(মাদল-_ধিন তাতা, ধিন তাতা, ধিন তাতা) 
ওই বাঁশঝাড়ে শ্বাস ছাড়ে কোন বাতুল? 
তার নিশ্বাসে ফিসফাসে মন আকুল। 
(মাদল--ধিন তাতা, ধিন তাতা, ধিন তাতা) 
ওই গ্রামকোণে আমবনে শব্দ শোন, 
আজ ব৷ঞ্ধাতে মন মাতে স্তব্ধ মন 
(মাদল--ধিন তাতা, ধিন তাতা, ধিন তাতা) 
নাহি রাশ মানে আশমানে মেঘ চপল 
ওঠে ধান খেতে গান মেতে ভেক সকল! 
(মাদল-_ধিন তাতা, ধিন তাতা, ধিন তাতা) 
ঝড়-বাদলের কথা বর্ণিতহয়েছে বলেই কবিতাটি দ্রুতলয়ের। মানুষের মনে, প্রকৃতিতে যে 
আনন্দ-উচ্ছাস জেগেছে, ছন্দ-মাধুর্ষে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমনতর আরেকটি কবিতায় দৃষ্টান্ত: 
ঝরে নাগকেশরের রেণু ঝুর ঝুর ঝুর 
ওরে ঝিরঝিরে হাওয়া বয় ফুরফুর ফুর! 


স্বাতন্ত্যে উজ্জ্বল সুনির্মল বসু / ৫৯ 


জ্বলে আশমানে লাল আলো জ্বল জল জ্বল 
ওরে দেখবি তো আয় আয় চল চল চল 
তোরা ওঠ না পাগল 
ঘরে খোল না আগল, 
চল ঘর ছেড়ে যাই চলে দূর দূর দূর 
ওরে ঝিরঝিরে হাওয়া বয় ফুর ফুর ফুর! 
ওরে ঝুর ঝুর ঝুর। 
এই কবিতাটিতেও ছন্দের বড় ভূমিকা রয়েছে। সামান্য কয়েকটি শব্দ যোজনায় প্রকৃতির রঙ_রূপ 
শুধু জীবন্ত হয়ে ওঠেনি, রেণুর ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ার শব্দ যেন শোনা যায়। ফুরফুরে বাতাসের 
বয়ে চলাও যেন অনুভব করা যায়। ছন্দের কারুকার্যে, ধ্বনি-মাধুৰ্যে সুনির্মলের অনেক কবিতারই 
এক স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে। ছন্দ নিয়ে তিনি নিয়ত ভেবেছেন। একাধিক বই লিখেছেন। ছন্দের টংটাং 
বইটির তো কোনো তুলনাই হয় না। ছোটোদের ছন্দ শেখানোর কথা ভেবে এমন চমৎকার বই 
বাংলা ভাষায় দ্বিতীয়টি লেখা হয়নি। দুঃখের বিষয়, সুনির্মলের এই ছন্দ-ভাবনা নিয়ে ছন্দবিজ্ঞানীরা 
কখনো মাথা ঘামাননি। তিনি একটু আড়ালেই রয়ে গেছেন। 
ছোটোদের সঠিক নির্দেশনায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সুনির্মল। শুধু সুনির্মল নন, এই 
মহতী প্রয়াস সেকালের প্রায় সব শিশুসাহিত্যিকের মধ্যে লক্ষ করা যায়। বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনে পূৰ্ণতা আনার কথা বলেছেন সুনির্মল। আকাশ শেখায় উদার হতে, 
কর্মী হবার মন্ত্র শেখায় বাতাস। পাহাড়, খোলা মাঠ, সূর্য, চাঁদ, নদী, মাটি, ঝরনা, বনানী__ এই 
উদার প্রকৃতি, উন্মুক্ত পরিবেশ সকলের কাছেই শিক্ষণীয় কিছু না কিছু আছে। সেই শিক্ষা গ্রহণের 
মধ্য দিয়ে কিশোর প্রাণ নিজেকে বিকশিত করবে, এমনই চেয়েছিলেন সুনির্মল। তাই তার বহু 
কবিতাতেই যথার্থ মানুষ করে তোলার, যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠার কথা রয়েছে। বিষয়-মাহাস্ত্যে 
উজ্জ্বল এমনই একটি কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, 
সত্যের শুভ-শুত্র আলোতে, 
প্রাণ প্রদীপ্ত হোক, 
প্রেম-প্রীতি আর শ্রদ্ধা-বিনয়ে 
হৃদয় ভরা রোক। 
মানবজীবন কর সাৰ্থক,--- 
দেহে মনে দাও বল__ 
প্রথম প্রভাতে এই প্রার্থনা 
করি কিশোরের দল | 
অনেক গল্প-প্রধান কবিতা লিখেছেন সুনির্মল। কবিতার মধ্যে গল্পের স্বাদ রবীন্দ্রনাথের 
লেখাতেও রয়েছে। সুনির্মল গল্প-প্রধান কবিতার মধ্য দিয়ে তত্ব প্রচার বা কোনো গূঢ় বিষয়ের 
অবতারণা করেননি কখনো। বরাবরই কবিতার মধ্য দিয়ে নিটোল একটি গল্প উপস্থাপন করতে 
চেয়েছেন তিনি ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি হাস্যরসাত্মক। পড়া মাত্র পাঠক-মন হাস্যরসে আপ্লুত 
হয়। রাবণ রাজার দশমুণ্ড নেড়ে গান গাওয়ার যে গল্প সুনির্মল শুনিয়েছেন, তা পড়ে গোমড়া- 


৬০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


শ্রাবণ-সীঝে রাবণ রাজা দশমুণ্ড নেড়ে 
তানপুরাটি বাগিয়ে ধ'রে গান জুড়েছেন তেড়ে 
মনে তাহার ভাব জেগেছে, মানছে না আর বাধা, 
বারে বারে গান গেয়ে যান “রে-রে মা-মা গাধা 
শঙ্কা জাগে তান শুনে তার, লঙ্কাপুরী কাপে = 

- তাল-কানা সব রাক্ষসেরা পালায় লাফে-ঝাপে। 
ধৃশ্রবর্ণ কুম্ভকৰ্ণ অঘোর ছিল ঘুমে, 

- চম্‌কে উঠে উল্টে পড়ে খাটের থেকে ভূমে। 

- মানবিক কবিতায়, দুঃখী মানুষের দুঃখভরা দিনযাপনের বর্ণনাতে বরাবরই সুনির্মল সিদ্ধহস্ত। 
এমনই স্পর্শময় মরমি ভাষায় অবহেলিত-নিঃস্ব-রিক্ত মানুষের কথা তিনি লিখেছেন, যা সহজেই 
আমাদের অন্তর ছুঁয়ে যায়। যারা এতকাল ছিল অপাংক্রেয়, সেই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের জন্য 
- আমাদের মনে সমবেদনা-সহানুভূতি জাগে। ছোটরাও সেইসব রিক্ত মানুষের দুঃখে কাতর হয়। 

প্রসঙ্গত ‘সাঁওতালদের বস্তিতে’ ৬৮%. তত তায নতি 
আন্তরিকভাবে সীওতাল-জীবনের কথা শুনিয়েছেন সুনির্মল, 


আসবি কি তুই আমার সাথে সাঁওতালদের বস্তিতে? . 
আয় তা হ’লে, কিন্তু আমায় পারবি না ভাই দোষ দিতে। 
বন-নিরালায় পাহাড়তলায় সীওতালদের আস্তানা, _' 
উচুনীচু পাহাড়ী পথ, পীচ-ঢালা সে রাস্তা না। 

নাই সেখানে অট্টালিকা, বিজ্লীবাতি জ্বল্‌জ্ব’লে--- 
জংলাপথে সাঝ-সকালে পাহাড়ীদের দল চলে। 
ভদ্রলোকে যায় না সেথা, যায় না সেথা সভ্য যে, - . 
নয়ন-মনের চটকৃদারী নাইকো কোনো দ্ৰব্য যে।. 
নয়ন-মনের চটক্দারী নাইকো- কোনো দ্রব্য যে। 
জংলা গাঁয়ে জংলী থাকে পাহাড়-ঘেরা অঞ্চলে, 
আমার মত জংলী যারা তাদের হেথায় মন চলে। 


কবিতাটি পড়তে পড়তে পাহাড় ঘেরা জংলাপথে আমাদের মন নিমেষে পৌছে যায়। 'ভদ্রলোকে 
যায় না সেথা’ বলা হলেও ওই দুঃখী মানুষগুলির সান্নিধ্য পেতে আমাদের মন চায়। এই কাতরতা 
শিশুমনে নিশ্চিতভাবে এক সুদুর প্রসারিত প্রভাব বিস্তার করে। - 

সুনির্মলের কবিতায় বারবার প্রকৃতির ছবি এসেছে। অবশ্য তার কবিতা শুধুই প্রকৃতিময় 
নয়, হাস্যরসের কবিতাও অজস্ৰ লিখেছেন তিনি। হাস্যরসের নামে কেউ কেউ পদ্য-ছড়াতেও 
স্থল-ভাড়ামো করেন। সুনির্মলের হাস্যরসে স্থূলতা নেই; আছে নির্মল হাস্যরস, সময়ের ব্যবধানে 
এখনো তা সমান উপভোগ্য । হাস্যরসে ভরপুর অনেক ছড়া-কবিভার পাশাপাশি তিনি এমন কবিতাও 
73888554254 
মহিম রহিমের মিলন-মধুর ছবিটি বড় মহার্ঘ হয়ে ওঠে। সুনিৰ্মল লিখেছেন, | 
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মহিম রহিম দু'টি ছোট ছেলে-_ 
এক মন, এক প্রাণ; ' 
মহিম সে গৌড়া হিন্দুর ছেলে, 
রহিম মুসলমান। 
তাহলে কি হয়,_বন্ধ যে তারা, 
তফাৎ কে করে ভাই,-- 
দুটি ছোট প্রাণ, তাজা দুটি ফুল, 
কোনো মলিনতা নাই ৷... 
রহিম মহিমে কোলাকুলি হ’ল--- 
খোলাখুলি হ'ল প্রাণ, 
এক হয়ে গেল উল্লাসে আজি 
আল্লা ও ভগবান। 


বিষয়-মাহাত্্যে মহার্ঘ্য এমন কবিতা সুনির্মল আরও লিখেছেন। ছোটোরা যথার্থ মানুষ হয়ে উঠুক, 
তাদের মধ্যে নীতিবোধ ও শুভবোধ জেগে উঠুক চেয়েছিলেন তিনি। কবিতায়, গল্পে, এমনকি 
নাটকেও সেই প্রয়াস লক্ষ করা যায়। 

বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক লিখেছেন তিনি ৷ কিপটে ঠাকুরদা, বীর শিকারি, তেপাস্তরের 
মাঠে, শহরে মামা ও আনন্দনাডু তার প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য নাট্যগ্ৰন্থ। হাস্যরসের কবিতার মতো 
হাস্যরসের নটিকেও তিনি সিদ্ধহস্ত। মনে রাখার মতো বেশ কয়েকটি মজাদার নাটক লিখেছেন 
যেমন, শহুরে মামা, বন্দী বীর, বীর শিকারিও কিপটে ঠাকুরদা। প্রতিটি নাটকই বহু অভিনীত। এই 
বদলে যাওয়া সময়ে ছোটোরা আর দল বেঁধে নাটক করে না। তাদের জন্য সুলভ আনন্দের প্রভূত 
ব্যবস্থা রয়েছে। সেই স্থূল আনন্দরস আস্বাদনেই তারা এখন অভ্যস্ত । একদা বহু অভিনীত সুনির্মল- 
নাটকের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। ছোটোদের উপযোগী বহু নাটক এদেশে-ওদেশে 
লেখা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে যতখানি তা পড়ার, ততখানি অভিনয়ের নয়। সুনির্মলের নাটক 
পড়তে পড়তে হাস্যরসে আপুত হতে হয়। 

প্রথমে শহরে মামা নাটকটির কথা বলা যেতে পারে। নাটকের শুরুতেই রয়েছে হাস্যরসে 
ভরপুর একটি সৃচনা-সংগীত। কয়েকটি ছেলে স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে গাইছে, 


পুজোর ছুটি হয়ে গেল-_ 
কেয়া মজা ভাইরে-_ 

জোরসে লাফাও, ডিগ্বাজি খাও, 
চ্যাচাও হামেশাই রে। 


আর খাব না গীট্টা, ঘুসি, 
তাই ভেবে আজ প্রাণটা খুশি, 
অঙ্ক-ভূগোল ইতিহাসের 

শঙ্কা যে আর নাই রে। 


৬২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


এবার কদিন হাড় জুড়াবে, 
ঠাণ্ডা হবে প্লাণটা,-- 

মারবে না কেউ রদ্দা ঘাড়ে, 
টানবে না কেউ কানটা। 


ছেলের দলে বন্ধুও ছিল। বন্ধু ‘গুড়বয়’ নয়, অতি সাধারণ । বন্ধু গোপী তার সম্পর্কে জানিয়েছে, 
“অঙ্কের মাস্টার শ্রীমন্তবাবুর কানমলা খেয়ে খেয়ে কান দুটো তো গাধার মতো লম্বা হয়ে গেছে, 
পণ্ডিতমশাইয়ের চাটি খেয়ে খেয়ে মাথায় টাক পড়ার জোগাড়’ হয়েছে।শহর থেকে গোবিন্দমামা 
আসায় এহেন বন্ধুর দুর্ভাবনা-দুর্গতির অন্ত নেই। প্রাণ অতিষ্ঠ, যখন তখন “বিটকেল, বিতিকিচ্ছি 
সব প্রশ্ন’ করে। স্বভাবতই বন্ধু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। অপমানিত-তিরস্কৃত হতে হয় মামার 
কাছে। বলে, ‘যত সব জংলি গেঁয়োভূতের না আছে বিদ্যে--না আছে বুদ্ধি!” অপমান-তিরস্কার 
করেই মামা ছাড়ে না। জানিয়ে দেয়, “ছুটিটা হলেই আমি ছোঁড়াটাকে পড়াবো ৷’ 
সীতার কাটতে গিয়ে মামার নিদারুণ অভিজ্ঞতা হয়। ভৃত্য লক্ষেম্বরকে নিয়ে শহুরে মামা শেষে 
শহরের পথে পা বাড়ায়। নাটকের প্রতিটি চরিত্রই হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে সক্রিয়। নাট্যকাহিনী, 
ঘটনাপ্রবাহ হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে সকলকে ছাপিয়ে গেছে লক্ষেশ্বর, 
মামার ভৃত্য। কানে কম শোনে সে। তেল কিনে আনতে বললে বেল কিনে আনে । মুড়কির বদলে 
নিয়ে আসে মুরগি। মামার এমনতর অভিজ্ঞতা আরও হয়েছে। ঠাকুরমার অভিজ্ঞতা তুলনারহিত। 
বন্ধুর মুখ থেকে জানা যায়, ‘কাল ঠাকমা বলেছিলেন বঁটি কিনে আনতে--লঙ্কেশ্বর নিয়ে এলো 
জুতোর দোকান থেকে চটি কিনে। ঠাকমা তো রেগেই টং! সেই চটি-জুতো ছুঁড়ে মারলেন লঙ্কেশ্বরের 
মুখে!” হয়তো একটু অতিরপ্জন আছে সত্য, ছোটোদের নাটকে তা অবশ্য কোনো দোষের নয়। 
বিশুদ্ধ হিউমার, কৌতুকমিশ্রিত সংলাপ শুধু ছোটোদের নয়, বড়োদেরও সহজেই হাস্যরসসিক্ত 
করে। 
এমনই হাস্যরসে ভরপুর আরেকটি নাটকের কথা বলা যেতে পারে, কিপটে ঠাকুরদা । 
ঠাকুরদার কৃপণতা নিয়ে ছেলেদের মজা-তামাশা এই নাটকের বিষয়বস্তু। নাটকের সূচনা-পর্বে 
ছেলের দল গান ধরেছে, 
ঠাকুরদাদা কিপটে বেজায়, 
জল গলে না হাত দিয়ে, 
ক্ষুধার সময় 'হাপুস-হুপুস” = 
ফ্যান মেখে খান ভাত দিয়ে। 
ঠাকুরদাদার অনেক টাকা-_ 
রয়েছে সিন্দুক রাখা; 
আধ পয়সা চায় যদি কেউ 
অমনি ওঠেন আতকিয়ে__ 
ঠাকুরদাদা কিপটে বেজায়, 
জল গলে না হাত দিয়ে। 


স্বাতন্ত্যে উজ্জ্বল সুনির্মল বসু / ৬৩ 


ছেলেরা চড়ইভাতির জন্য ঠাকুরদার কাছে টাদা চাইতে গিয়ে শুনেছে, ‘কী, কী, বললি, চা-দা,-- 
চন্দ্র? আচ্ছা দিচ্ছি অর্ধচন্দ্র। কোথায় গেল আমার লোহা-বাধানো লাঠিটা--। সেই ছেলেরা 
ফিরে এলেও ঠাকুরদাকে অন্যভাবে জব্দ করেছে। খাবারের গন্ধে ছুটে আসা ঠাকুরদাকে তারা এক 
ছিটে খাবারও দেয়নি। “বিশুদ্ধ বৈষ্ণব’, তাই তাকে আলুর দমের হাঁড়িতে “রামপাখির কালিয়া’ 
আছে বলেছে। এখানেই থামেনি তারা, চড়ইভাতির জন্য এক পয়সাও টাদা না-দেওয়া ঠাকুরদার 
নামে ধারে ঘি-ময়দা-মিষ্টি যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে এসেছে। কিপটে ঠাকুরদাকে শেষে চরম খেসারত 
দিতে হয়েছে। যে ব্যাঙ্কে সর্বস্ব জমা রেখেছিলেন, সেই ব্যাঙ্ক ফেল করেছে। এই বিপর্যয়ের দিনে 
ঠাকুরদা অবশ্য ভেঙে পড়েননি, বোধোদয় হয়েছে তার। ঠাকুরদার বিলাপ-বেদনা পাঠক-হৃদয় 
সহজেই ছুঁয়ে যায়। ঠাকুরদা বলেছেন, ‘আমি চিরকালই কিপটেমি করে না খেয়ে শুধু টাকা জমিয়েছি। 
কারুকে এক পয়সা দিই নাই, কোনো গরিব-দুঃখীকে সাহায্য করি নাই, সেই পাপের ফলে কৃপণের 
ধন আজ এইভাবে বেঘোরে মারা গেল!” 

ব্যাক্ক-ফেল সেকালে স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। মাঝেমধ্যেই এমন বিপর্যয় ঘটতো। ফলে এই 
সমস্যাটি সাহিত্যেও ছায়া ফেলেছে। সুনির্মলের ঢের আগে, গিরিশচন্দ্র প্রফুল্ল নাটকে ব্যাঙ্ক- 
ফেলের প্রসঙ্গ এসেছে। “কিপটে ঠাকুরদা” নাটকটির এই পরিণতির মধ্যে অভিনবত্ কিছু নেই। 
এই নাটকে লক্ষ করা যায়, কমেডির আনন্দ-উচ্ছাস-হাস্যরসের পরিবর্তে ট্রাজিডির হাহাকার । 
সারা নাটকে নির্মল হাস্যরস, অথচ বেদনাময় সমাপ্তি। এখানেই থামেনি, ঠাকুরদার বিপর্যয়ের 
দৃষ্টান্তটি সামনে রেখে ছোটদের নীতিশিক্ষা দিতে চেয়েছেন তিনি ৷ এই ক্ষয়ে যাওয়া বাল্য-কৈশোরে 
তার নাটক সবুজ প্রাণে অবুঝ মনে শুভবোধ জাগিয়ে দিতে পারে তাদের নীতিশিক্ষা! 

আজকের ছোটোরাই আগামীদিনে বড় হবে, ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে, 
তাই নাটকের মধ্য দিয়েও বার বার তাদের মনে শুভবোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন সুনির্মল। 
দায়বদ্ধতা, সমাজ-সচেতনতার পরিচয় রয়েছে একাধিক নাটকে। আনন্দনাড় নাটকে হিংসুটি আর 
ঝগড়াটির তুমুল ছন্্-বিবাদ আশ্চর্য ক্ষমতায় থামিয়ে দিয়েছে মিতালি! সব ভুলে প্রাণ খুলে গান 


আমরা এবার জগৎ মাঝে 
শুনিয়ে দেবো নতুন বাণী, 

বিশ্বপ্রেমের পথ দেখাবো, 
শাস্তি পাবে সকল প্রাণী। 


সুনির্মল ভালো ছবি আঁকতেন। প্রথম দিকে নিজের লেখার ছবি তিনি নিজেই আঁকতেন। 
দেব সাহিত্য কুটিরের প্রথম পুজাবার্ষিকী ছোটদের চয়নিকা গিরিজাকুমার বসুর সঙ্গে সম্পাদনা 
করেছিলেন সুনির্মল। “কিশোর এশিয়া” নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেছেন। 
প্রথম বাংলা আযানিমেশন ফিল্ম “মিচকে পটাসে'র গল্প শুধু নয়, চিত্রনাট্যটিও লিখে দিয়েছিলেন 
সুনির্মল। ভালো গানও লিখতেন। তাঁর গানে সুর দিয়েছেন হিমাংশু দত্ত, গেয়েছেন উমা বসু। 
এমনকি সিনেমার জন্যও গান লিখেছেন তিনি। এসব ছাপিয়ে শিশুসাহিত্যের প্রতি তার সুগভীর 
ভালোবাসা আমাদের আজও অভিভূত করে রাখে। জীবনভর নিরলসভাবে শিশুসাহিত্যের চর্চা 
করেছেন তিনি। ছোটদের গড়ে তোলাই ছিলো তার লক্ষ। জলমিশ্রিত শিশুসাহিত্যের এই বাড়- 


১৯২০ 


১৯১০ 


১৯১৫ 
১৯১৬ 


সুনিৰ্মল বসু: জীবনীপঞ্জি ও গ্ৰন্থপঞ্জি 


দেবাশিস মুখোপাধ্যায় 


জীবনপঞ্জি 
২০ জুলাই; বাংলা ৪ শ্রাবণ ১৩০৯ সুনির্মল বসুর জন্ম গিরিডির মকৎপুর অঞ্চলে 
তীর মামার বাড়িতে। প্রথমে নাম ছিল নির্মলচন্ত্র, পরে নামকরণ হয় সুনির্মলচন্ত্র। 
চার ভাই, চার বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দিদির পর দ্বিতীয় সম্তান। 
বাবা পশুপতি বসু ছিলেন স্কুল শিক্ষক, পরে কিছুদিন মনিহারী দোকান করার পর 
স্বাধীন ভাবে হরিতকীর ব্যবসা তারপর অত্রের ব্যবসায় বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। 
তার মাতামহ মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা গিরিডিতে অভ্ৰ ব্যবসায়ী হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব 
পেয়েছিলেন। তাকে বলা হত 'প্রি্স অফ মাইকা মাইনস্»। স্বদেশি আন্দোলনকারী 
হিসেবেও ছিলেন স্বনামখ্যাত। “বিজয়া” ছাড়াও বেশ কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদক, 
সাহিত্যিক হিসেবেও বিশেষ পরিচিত ছিলেন। মাতামহী মনোরমা দেবীও নিজের 
পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন। | 
সুনিৰ্মলের পিতামহ গিরিশচন্দ্র বসু, প্রাবন্ধিক ও সম্পাদক, কৰ্মসূত্ৰে পুলিশ বাহিনীতে 
ছিলেন। তার লেখা সেকালের দারোগার কাহিনী অন্যতম গ্ৰন্থ। 
পিতৃ-মাতৃ পরিবার দুতরফেই তীর রক্তে এসেছিল সাহিত্য অনুরাগ। 
ছোটোবেলা থেকেই মামার বাড়িতে সাংস্কৃতিক আবহাওয়া ও বাবার উৎসাহে পড়ার 
বই ছাড়াও নানান ধরনের বই পড়ার কারণে নিজের মধ্যে লেখার উৎসাহ গড়ে ওঠে। 
পড়ার আগ্রহও ছিল খুব বেশি। মামার বাড়িতে থাকার সময় অসংখ্য পত্রপত্রিকা দেখা 
ও পড়ার সুযোগ পেতেন। “বিজয়া” ‘সঞ্জীবনী’, ‘গৃহস্থ’, নারায়ণ’, ‘যমুনা’, ‘মানসী ও 
মৰ্মবাণী’ প্রভৃতি পত্রিকা আসত নিয়মিত। 
বাড়ির কাছেই বামনদাস মজুমদারের বিদ্যালয়ে ভৰ্তি হন। 
স্কুলে পড়ার সময় লুকিয়ে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখতেন, ছবিও আঁকতেন। নিজেই 
লেখেন, নিজেই পড়েন। বকুনি খাবার ভয়ে কাউকে দেখাতেন না। 
বারো তেরো বছর বয়স থেকেই চোখ খারাপ। চশমা নিতে হয়। 
“গিরিডি হাই স্কুল'-এ ফোর্থ ক্লাসে (৭ম শ্রেণী) ভর্তি। 
পশুপতি বসু গিরিডির বারগণ্ডা অঞ্চলে নিজে বাড়ি করে উঠে আসেন। এই বাড়িতেও 
বই পড়ার অভ্যাস বজায় ছিল বাবার উৎসাহ ও আগ্রহে। নানা ধরনের বই ছাড়াও 
নিয়মিত আসত ছোটদের পত্রিকা ‘দৰ্শক’, “সন্দেশ, “শিশু” “সন্দেশ” ছিল তার প্রিয় 
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১৯২০ 


১৯২১ 


১৯২৩ 


১৯২৫ 


১৯২৮ 
১৯২৯ 


১৯৩০ 
১৯৪৭ 
১৯৪৯ 


১৯৫১ 


১৯৫৬ 


পত্ৰিকা। নিজেই লিখেছেন :‘এই সন্দেশই আমার চোখ ফোটালো, আমাকে সাহিত্যের 
প্রেরণা দিল, নতুন পথের সন্ধান দিল। 

ছোটোবেলাতেই নিজে হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশ করে নাম দেন ‘অমৃত’। 

স্কুলের বাংলা শিক্ষক হিমাংশুপ্রকাশ রায় তার সাহিত্য কর্মে উৎসাহ দিতেন ৷ বিদ্যালয়ে 
পড়ার সময় দু একটি পত্রিকায় লেখা পাঠালেও তা ছাপা হয়নি। 

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গিরিডি হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
উত্তীৰ্ণ 

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর চার বন্ধু মিলে ‘আশা’ নামে হাতে-লেখা-পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
‘আশা'-তে প্রচুর গদ্য, পদ্য ছাড়াও ছবি এঁকে হাত পাকিয়েছিলেন। গিরিডি শহর 
জুড়ে পত্রিকাটি প্রশংসিত হয়। “আশা'-তে প্রকাশিত ‘চন্দ্ৰভায়ার পদ্মাপার’ প্রবাসীর 
‘ছেলেদের পাততাড়ি’ বিভাগে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল তার প্রথম মুদ্রিত রচনা। 
কলিকাতার সেন্ট পলস কলেজে ভর্তি। যদিও কলেজ জীবন তার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। 
গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ্‌ 
অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল স্কুল অফ আর্টস্‌-এ কিছুদিন আঁকা শেখার 
ক্লাস করেন। 


' ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় ‘মুন্সিজী’ গল্প প্রকাশ হবার পর কলকাতায় শিশুসাহিত্যিক হিসেবে 


তার পরিচিতি গড়ে। 

কবিতা সঙ্কলন হাওয়ার দোলা, তার প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত। এই বছরেই প্রকাশ পায় 
আর একটি গ্রন্থ পাতার ভেঁপু। 

প্রকাশিত হয় দুটি গ্রন্থ, হলুত্বল আর 'হররা” 

প্রকাশিত হয় কবিতার বই তোলপাড়, কবিতা মঞ্জনী,ছন্দশিক্ষার বই ছন্দের টং টাং ও 
সঙ্কলন গ্রন্থ গুলজার 

নীহারিকা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। 

কিশোর পাক্ষিক পত্রিকা “কিশোর এশিয়া” প্রকাশিত হয় তীর সম্পাদনা ও পরিচালনায়। 
দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তিনি ছিলেন শিশু সাহিত্য শাখার 
সভাপতি। 

তাঁর গান রচনার হাতটিও ছিল চমৎকার । লিখেছেন বেশ কিছু। তার লেখা “আকাশের 
চাদ মাটির পরেতে হল যবে’ গানটি হিমাংশু দত্ত-র সুরে রেকর্ড করেছিলেন উমা 
বসু। 

উত্তমকুমার অভিনীত ‘কামনা’ (মুক্তি ৪ মার্চ ১৯৪৯) ছবির অন্যতম গীতিকার ছিলেন 
তিনি। 

নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত, ভক্তরাম মিত্র পরিচালিত, রেবতীভূষণ ও শৈল চক্রবর্তী 
চিত্রিত বাংলার প্রথম কার্টুন চলচ্চিত্র মিচকে পটাশ'এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা 
করেন। 

শিশু সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক রূপে “ভুবনেশ্বরী পদক’ লাভ। 


সুনিৰ্মল বসু : জীবনপঞ্জি ও গ্ৰন্থপঞ্জি / ৬৭ 


১৯৫৭ বিবাহিত জীবনে তিনি ছিলেন পাঁচ পুত্র, দুই কন্যার জনক। সাত সন্তানের পিতা সুনির্মল 
কোনোদিনই সচ্ছল জীবন কাটাতে পারেননি। চিরকাল কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে 
ভাড়াবাড়িতে থাকার পর পঞ্চাশের শুরুতে উঠে আসেন ঢাকুরিয়ার পি-৩৯ বি, বেণী 
ব্যানার্জি এভিন্যু-এর বাড়িতে ৷ এই সময় থেকেই তিনি শিশু সাহিত্যিক হিসেবে ছিলেন 
খ্যাতির মধ্যগগনে। পরে বাধ্য হয়ে আবার উঠে আসেন “১১০/৬ সেলিমপুর রোড” 
এ। আমৃত্যু এই বাড়িতেই বাস। 

২৫ ফেব্রুয়ারি তার মৃত্যু হয়। 

১৯৭৫ ১৯৭৫-এ প্রবর্তিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের 

জন্যে তাকে মরণোত্তর “বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার’ দেওয়া হয় প্রথম বছরেই। 


গ্রস্থ পঞ্জি 


গ্ৰন্থপঞ্জিটি সঙ্কলন করা হয়েছে বিষয় অনুযায়ী ভাগ করে প্রকাশকালানুক্রমে | যেসব বইয়ের 
প্রকাশকাল পাওয়া যায়নি, সেগুলিকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে প্রতি বিভাগের শেষে। অনেক 
চেষ্টা করেও বেশ কিছু বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি। 


ছড়া ও কবিতা 

১ হাওয়ার দোলা, ভট্টাচার্য ত্যাণ্ড স্স, ১৯২৫। 
হুলুস্কুল, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯২৮। 
তোলপাড়, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার ত্যাণ্ড ব্রাদার্স, ১৯২৯ ৷ 
কবিতা মঞ্জরী, অমূল্যরতন ব্যানার্জি, ১৯২৯। 
টনটনির গান, বাগচি আযাণ্ড সন্স, ১৯৩০। 
হটগোল, মুসলিম পাবলিশিং হাউস, ১৯৩২। 
হাসিকামার দেশে, বৃন্দাবন ধর আ্যাণ্ড সন্দ, ১৯৩৪। 
জানোয়ারের ছড়া, বৃন্দাবন ধর আ্যাণ্ড সল, ১৯৪৮। 
কিশোর আবৃত্তি ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫০। 
ছড়ার ছবি, ১-৪ ভাগ, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৫০-৫৩। 
রঙিন হাসি, অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ১৯৫১। 
আমার ছড়া, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২। 
ছড়া ছবিতে জানোয়ার, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২। 
মনের মত বই, শরৎ সাহিত্য ভবন, ১৯৫৫। 
হল্লোড, কুলজা সাহিত্য মন্দির, ১৯৫৭ | 
কবিতা চয়ন । 
কেবল হাসির দেশে, সুরেশচন্দ্র সরকার। 
শ্রেষ্ঠ কবিতা, মিত্র ও ঘোষ৷ 


৮ বাত কে সি ০০ ৩4৮ 


চুল ৰা হলি হিতে ৰল ছিলি ৰল কটি ২৮ 
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| 


সব ভুতুড়ে, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৩৩ ৷ 

হাসি মুখ, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৩৩! 

কানা কড়ির খাতা, এম. সি. সরকার, ১৯৩৪ ৷ 
দিলি কালোড্ড, এস. কে. মিত্র আ্যাপ্ড ব্রাদার্স, ১৯৩৪। 
মিহিদানা, এম. সি. সরকার, ১৯৩৪। 
হাসিকান্না, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৩৪। 

মরণফীদ কাত্যায়নী বুক স্টল, ১৯৩৫। 

মরণের মুখে, এ. দত্ত. আযণু কোং, ১৯৩৫। 

জীবস্ত কঙ্কাল, এস. কে. মিত্র আগু ব্রাদার্স, ১৯৩৬। 
মরণের ডাক, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৩৬। 

লালন ফকিরের ভিটে, নবভারতী প্রকাশনী, ১৯৩৬। 
অসভব দুনিয়া, এস. কে. মিত্র ত্যাশু ব্রাদার্স, ১৯৩৭ ৷ 
গুজবের জন্ম, আরতি এজেন্সি, ১৯৩৯। 
নিবুমপুরের ব্বগ্নকথা, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৩১। 
রাঙা মামার ভাঙা আসর, প্রফুল্ল লাইব্রেরি, ১৯৩৯। 
আদিম দ্বীপে, নবভারত, ১৯৪০। 

কেউটের ছোবল, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৪২1 
ইণ্টি বিন্টির আসর, প্রাচী পুস্তক প্রতিষ্ঠান, ১৯৫০। 
সোজা বই, প্রাচী পুস্তক প্রতিষ্ঠান, ১৯৫০। 
ছোটদের পল্লাপুরাণ, বিশ্বসাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৫২। 
শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্ৰহ; ফরওয়ার্ড পাব. কনসার্ন, ১৯৭৫। 
শহরে মামা ও কানাকড়ি, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৩। 
অল্প কথায় রামায়ণ, ওরিয়েপ্ট বুক কোম্পানি। 
অল্ল কথার গল্প, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। 
ছোটদের নীতিকথা। 
রোমাঞ্চকর অঞ্চলে, বাগচী আযাণ্ড কোং। 
রোমাঞ্চের দেশে, শ্রীকালী প্রকাশন। 

হার সদার্রের বাঘ শিকার ৷ 
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ছন্দশিক্ষা 

ছন্দের টং টাং, বাগচি আ্যাণ্ড সন্স, ১৯২১৯ 

ছন্দ ঝুমবুমি, এম. সি. সরকার, ১৯৩২। 

ছোটদের কবিতা শেখা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫১। 
ছন্দের গোপন কথা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫৬! 


DOG ২৮ 


সুনিৰ্মল বসু : জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি / ৬৯ 


বিদ্যাসাগর, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৫৫ ৷ 

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৫৬। 

মাইকেল মধুসুদন, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৫৬। 
বঙ্কিমচন্দ্র, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৫৮। 

মহামানবের জীবনকথা, ফরওয়ার্ড পাব. কনসার্ন, ১৯৭৫ | 
ছোটদের বিদ্যাসাগর, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮০। 

শহীদ স্মরণে, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। 


বিলের । 


কিপটে ঠাকুরদা,কুলজা সাহিত্য মন্দির, ১৯৩৩। 
বীর শিকারি, কুলজা সাহিত্য মন্দির, ১৯৩৩। 
তেপাস্তরের মাঠে, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫৫। 
শিশু নাট্য, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫৫। 
আনন্দনাড়, কুলজা সাহিত্য মন্দির, ১৯৫৭। 

শহরে মামা, কুলজা সাহিত্য মন্দির, ১৯৫৭ | 
বন্দিবীর, দেবসাহিত্য কুটির, ১৯৬০। 

ছোটদের নাটক, ২০০১ 


৪০44৩: 


কিশোর উপন্যাস 
১ কিশোর উপন্যাস, ফরওয়ার্ড পাব. কনসার্ন, ১৯৭৫। 


প্রাথমিক শিক্ষা 
১ ছড়া ছবিতে অ আক শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৬। 


ক্ল্পকথা 
১ রঙিন দেশের রূপকথা, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ১৯৪০ । 


স্মৃতিকথা 
১ জীবন খাতার কয়েক পাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫৫ ৷ 
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পাতার ভেঁপু, ভট্টাচার্য আযাণু সন্স, ১৯২৫। 

হর), বৃন্দাবন ধর আ্যাগু সন্স, ১৯২৮ | 

গুলজার, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯২৯। 
পাততাড়ি, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৩২। 

বেড়ে মজা, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৩৪। 

চমৎকার, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৩৭। 
পাতাবাহার, বৃন্দাবন ধর আ্যাণ্ড সঙ্স, ১৯৩৮। 

আলপনা, বৃন্দাবন ধর আযাণ্ড সন্স, ১৯৩৯। 

ছানাবড়া, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৪২। 

কুমকুম, বৃন্দাবন ধর আযাণ্ড সন্স, ১৯৪৩। 

ঝিলমিল, বৃন্দাবন ধর আ্যাণ্ড সন্স, ১৯৪৩। 

ছোটদের আবৃতি, গান, অভিনয়, বৃন্দাবন ধর আ্যাগু সঙ্গ, ১৯৪৭। 
রাজভোগ, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৫৫। 
জানোয়ার, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৫৭। 

মশগুল, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৫৭। 
ধুমধাম, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৫৮। 

সরগরম, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৫৮। 
সুনিল রচনা সম্ভার;৩ খণ্ড, ফরওয়ার্ড পাব. কনসান, ১৯৭৪-৭৫। 
চিরকালের সেরা : সুনির্মল বসু, শিশুসাহিত্য সংসদ, ১৯৯৩। 
কাহিনী চয়ন, 

ছড়া ও গল্প, শিশির পাবলিশিং । 

মন ছোটে মোর তেগাস্তরে, দেবসাহিত্য কুটির। 


সম্পাদিত গ্ৰন্থ 
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ছোটদের চয়নিকা, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৩১। 
ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৩২। 
আরতি, ইস্টার্ন ল হাউস, ১৯৩৮। 
ঝলমল, দেব সাহিত্য কুটির। 
বরণডালা, দেব সাহিত্য কুটির। 


কলকাতার শিখ 


হিমাদ্ৰি বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলকাতার বাঙালির কাছে স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্যতম শরিক শিখেরা সম্পূৰ্ণ অচিন 
মানুষ নয়। সংখ্যাতত্বের দিক থেকে শহরের বৃহত্তম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী মুসলমানদের তুলনায় শিখদের 
অবশ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলা যায় না। কিন্তু জনজীবনের নানান প্রান্তে তাদের বৈচিত্র্যময় উপস্থিতি 
মাঝে মাঝে নজরে পড়ে। এই শহরে তাদের আসা যাওয়া আজকের ব্যাপার নয়। তারা জোব 
চার্নকের যুগে না এলেও, তাদের দুই-একজনের পূর্বপুরুষ শহরের কোনো কোনো অঞ্চলের আদি 
বাসিন্দাদের প্রায় সমকালীন বা কাছাকাছি বলে মনে হয়। আর মধ্যযুগের শিখ বীরত্বের ইতিহাস 
রবীন্দ্রনাথের কলম ছুঁয়ে শতবৰ্ষ ঘুরে আসার সুবাদে, বাঙালির অনেকটা ঘরের ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। 
পরবর্তী কালে দেশ বিভাজন জনিত বেদনা-অনিশ্চয়তার দিনে, ‘শিখ-সাহসিকতা’ বাঙালি হিন্দু 
মধ্যবিত্তকে বিপুল শক্তি ও নিরাপত্তা জুগিয়েছিল। তখনকার বহু অভিজ্ঞতা আজ প্রায় গল্পকথায় 
পরিণত হয়েছে।১ তারই পাশাপাশি কলকাতার সাম্প্রতিক অতীতের সাহস ও মর্যাদার প্রতীক 
হিসেবে শিখ ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের কথা বলতে পারি। আজকাল শহরের রাস্তায় তাদের অনেককে 
দেখতে পাওয়া যায় না। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছেড়ে যাওয়া জায়গার সিংহভাগ 
ক্রমবর্ধমান লরি আর স্পেয়ারপার্টস দোকানের সর্দারজি মালিকেরা দখল করে, কলকাতায় নতুন 
জীবন শুরু করেছেন। শহরের কোনো কোনো প্রান্তে এইসব নতুন মুখগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে 
উঠেছে নতুন শিখ বসতি। সম্ভবত তাদের মতন প্রতিবেশীদের খাওয়াদাওয়া আর চলাফেরা দেখে 
বছ বাঙালির রান্নাঘরে ‘পালক্‌-পনির’, ‘তড়কা-রুটি’ আর ‘ঢাবা’ সংস্কৃতি ঢুকে পড়েছে। তার প্রায় 
হাত ধরে এসেছে, বোধহয় উত্তর ভারত থেকে আমদানি করা, শিখ সর্দারদের নিয়ে বেশ কিছু 
মোটা দাগের অন্রমধুর রসিকতা! 

তবে দেওয়া-নেওয়ার তাল মাঝে মাঝে কেটেছিল বৈকি! গত ষাটের দশকের বাগমারি 
গুরুদুয়ারার অশান্তি ও আইনগত জটিলতা আজও পুরোপুরি মেটেনি। আরো পরে এসেছে প্রায় 
দুই দশক জোড়া রক্তাক্ত পাঞ্জাবের খালিস্তানি ঝোড়ো হাওয়া এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেশ 
কিছু বিক্ষিপ্ত হত্যাকাণ্ড, উত্তেজনা ও প্রতিবেশী শিখদের সম্বন্ধে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বিপুল রদবদল ।২ 
কলকাতায় শিখদের উপর ১৯৮৪-র দাঙ্গায় বেশ হামলা হয়েছিল কিন্তু তার ব্যাপ্তি দিল্লী, বোকারো 
বা কানপুরের নরমেধের তুলনায় প্রায় কিছুই নয় বলা চলে। সব কিছু মিলিয়ে কলকাতার মিশ্র 
সাংস্কৃতিক জীবনে শিখদের অস্তিত্বকে বোধহয় পুরোপুরি উপেক্ষা করা যায় না। 

সাধারণভাবে কলকাতার বাঙালিরা শিখদের এক অবিচ্ছিন্ন ও অবিমিশ্র গোষ্ঠীর মানুষ 
বলে মনে করতে পারেন। দূর থেকে চেহারা, বৃত্তি, ভাষা, ধর্ম, বেশভূষা ইত্যাদির আড়াল থেকে 
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তাদের বৈচিত্র্যময় সামাজিক বিন্যাস ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী বিভাজন সবসময় ভালোভাবে বুঝে উঠতে 
পারা যায় না। অন্যদিকে গৌফ, দাড়ি কেটে বাদ দেওয়ার পরেও মানুষ যে শিখ থাকতে পারে এবং 
শহরের রাস্তায় সেই ধরনের ‘পতিত’ শিখেরা চলাফেরা করেন, কলকাতার শিখ প্রসঙ্গে তাদের 
কজনের কথা আমাদের মনে পড়বে? আমরা চুল, দাড়ি, গৌফ, পাগড়ি ইত্যাদির সাহায্যে কেবল 
শিখ পুরুষদের চিহ্নিত করতে পারি। তাহলে শিখ মহিলামহলকে কিভাবে সনাক্ত করব? পাঞ্জাবি 
মহিলাদের দেখাদেখি সালোয়ার-কামিজ আজকাল আরো বছ সম্প্রদায়ের মহিলারা পরেন। তাছাড়া 
শিখ সমাজজীবনের অন্যান্য দিকগুলি---জন্ম মৃত্যু বিবাহ থেকে শুরু করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ৰ, নেতৃত্বের 
প্রতিযোগিতা ও তার জয়পরাজয়, সেখানে ধৰ্মস্থান বা গুরুদুয়ারার জটিল ভূমিকা, সঙ্গে সঙ্গে 
স্থানীয় অথবা সুদূর পাঞ্জাবের রাজনীতির দোলাচলের প্রভাব অথবা তাদের দৈনন্দিন জীবনে কতোটা 
বাগালিয়ানার অনুপ্রবেশ, ইত্যাদি নানান প্রশ্ন অনেকে জানতে উৎসাহিত হতে পারেন। এই ধরনের 
সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বর্তমান প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভবপর নয়। তবে কিছু কথা মাথায় 
রেখে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারি। | 

এই চর্চার আরো কয়েকটি দিক আছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই শহরে 
বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন এবং তার পরে জাতীয় সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে শিখ ইতিহাসের আলোচনা 
ও মূল্যায়ন শুরু হয়েছিল। সেদিন আবার বেশ কিছু শিক্ষিত বাঙালি পাঞ্জাব দখলের পর (১৮৪৯) 
ইংরেজ শাসনের অংশীদার হয়ে সেখানে যান। তাঁদের পরিচিতদের কেউ কেউ পাঞ্জাবি ভাষায় 
দক্ষ হয়ে শিখ ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাস বিভাগের স্নাতকোত্তরস্তরে শিখ ইতিহাসের পঠনপাঠন ও গবেষণাকর্ম আরম্ভ হয়। 
পাঞ্জাবের বাইরের ভারতবর্ষে, সেকালে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন গভীর উৎসাহ ও শ্রদ্ধার 
সঙ্গে শিখ ইতিহাসের চর্চা দেখতে পাই না। ইতিহাস বিভাগের মাস্টারমশাই ও ছাত্রদের শিখচর্চার 
ফসল আজও দেশেবিদেশে সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। সেইসব ধারার ফলশ্ৰুতিতে 
কলকাতার শিখদের ইতিহাস নিয়ে চিন্তাভাবনা করা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। 

তাছাড়া বেশ কয়েক দশক ধরে বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমি দুনিয়ায় শিখ 
বসবাসকারিদের নিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়ে চলেছে।* সেইসব আলোচনায় প্রায়শ 
শিখধর্মের ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে বাসস্থান পরিবর্তনের যোগসূত্র সন্ধানের চেষ্টা দেখি। সেখানকার 
গবেষণায় প্রবাসী শিখেরা দীর্ঘদিন মার্কিন দেশে অথবা বিলেত, বা কানাডায় থাকতে থাকতে কতোটা 
ভূমিপুত্ৰ হয়ে উঠলেন, তার খোঁজখবর থাকে । এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় 
সেই ধারাটি যেন কিছুটা সমৃদ্ধতর হয়েছে বলে মনে হয়। তাদের চিন্তাভাবনায় ভারতবর্ষের পূৰ্ব 
প্রয়াস লক্ষ্য করি।৪ আধুনিক শিখচর্চার প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধারার কথা মনে রেখে, কলকাতা মহানগরীর 
শিখদের নিয়ে সেই ধরনের আলোচনার চেষ্টা করা যায়। 

স্থানীয় শিখদের কথা বলতে গিয়ে আরো একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। তারা আবার 
বৃহত্তর শিখ সমাজের অংশ। গুরুদুয়ারাকেন্দ্রিক পৃথক ও সুনিৰ্দিষ্ট পূর্জাচনা ব্যবস্থা, লিখিত সামাজিক 
বিধি পালন (‘রহিত’), পঞ্চ ক কার ধারণ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে তারা পৃথিবীজৌড়া শিখ পরিবারের 
সঙ্গে যুক্ত। আজকাল পৃথক সত্তার সন্ধান করতে গিয়ে, কোন কোন শিখ পণ্ডিত মনে করছেন যে, 
প্রকৃত (০) শিখ অস্তিত্বের প্রশ্নটি অত্যন্ত নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট। তাঁদের মতে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন 
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কলকাতার শিখ / ৭৩ 


দেশের বৈচিত্র্যময় সামাজিক কাঠামোতে শিখেরা বসবাস করলেও, তাতে শিখ সংজ্ঞার (এমনকি 
বহিরঙ্গের) কোন হেরফের ঘটবে না, কারণ সেটি সর্ব দেশে এক ও অভিন্ন।৫ কলকাতা মহানগরীর 
শিখ সন্ধান করতে গিয়ে, স্থানীয় শিখদের কোন বিশেষ আঞ্চলিক চেহারা আছে কিনা, অথবা তারা 
সবাই কি উপরোক্ত সংজ্ঞা সদৃশ, সেই বিষয়টির বিচার করতে পারি! সবশেষে আলোচনার সময়কাল 
নির্দেশ করে প্রস্তাবনা অংশটির ছেদ টানছি। প্রবন্ধটি শ্রাক-স্বাধীনতা আমলের কলকাতাকে কেন্দ্র 
করে মূলত আবর্তিত হলেও, আলোচনার প্রয়োজনে দুই একবার সময়সীমাকে অতিক্রম করা 
হয জেদ হর নার রর তায়ে স্বাধীনতা-উত্তর যুগের কথা দু- 
একবার এসে পড়তে পারে। 


এক 
কলকাতা শহরের আনুমানিক জন্মকাল প্ৰাক্‌-গুপনিবেশিক আমলে, সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে। 
তারও আগে এখানকার সুতানুটি-গোবিন্দপুরের গ্রামাঞ্চলে কী ধরনের জনবসতি ছিল, সে নিয়ে 
পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। তা সত্বেও ধৰ্মবিশ্বাসী শিখেরা মনে করেন যে, ষোল শতকের : 
প্রথম দশকে শিখধৰ্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক এখানে একবার এসেছিলেন (১৫০৯)! তারা এখানে 
নবম শিখগুরু তেগবাহাদুরের আসার কথাও (আনুমানিক ১৬৭০) দাবি করে থাকেন ।* শিখগুরুদের 
আসা যাওয়ার নিদর্শন হিসেবে নাকি আধুনিক কালের মহাত্মা গান্ধী রোডের কাছাকাছি এঁতিহাসিক 
বড়ি সঙ্গত' গুরুদুয়ারা তৈরি হয়েছিল। বক্তব্যের সমর্থনে সমকালীন তেমন কোন পাথুরে প্রমাণ 
না থাকলেও, তাঁদের গভীর বিশ্বাস এ গুরুদুয়ারার বিরাট গ্লোসাইনবোর্ডকে ছুঁয়ে রয়েছে। বৃহত্তর 
কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে বেহালা থেকে ব্যারাকপুর পৰ্যন্ত গত একশো বছরে আরো বছ সমৃদ্ধিশালী 
গুরুদুয়ারা নির্মিত হয়েছে। তাতে “বড়ি সঙ্গত’-এর বার্ষিক আয়ব্যয়ের তারতম্য হতে পারে, কিন্তু 
পাঞ্জাবের কেন্দ্রীয় শিরোমণি গুরুদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটির কাছে তার গুরুত্বের তেমন কোন হ্থাসবৃদ্ধি 
ঘটেনি। 

সরকারি নথি অনুযায়ী এই শিখ ধর্মস্থানটির আনুমানিক বয়স দুশো বছরের কাছাকাছি। 
সাধারণত বাঙালিরা যেমন আগেকার দিনে নতুন কোন জায়গায় বসবাস করতে শুরু করলে, অল্প 
কিছুদিনের মধ্যে কালীবাড়ি ধরনের একটা কিছু তৈরি করতেন, অনেকটা একই ধরনের ব্যাপার 
শিখদের মধ্যে চালু আছে। তাঁরা এ পর্যন্ত কেবলমাত্র কলকাতায় ছোট-বড় সব মিলিয়ে দশের 
বেশি গুরুদুয়ারা নির্মাণ করেছেন। শহরের জন্মকাল আনুমানিক তিনশো বছর ধরা গেলে, এই 
অঞ্চলে স্থায়ীভাবে শিখদের বসবাস সওয়া দুশো বছরের বেশি বলে ধরা ঠিক হবে না। আগেই 
বলেছি, সরকারি কাগজপত্রে বড়ি সঙ্গত’ গুরুদুয়ারার বয়স নিয়ে অনেকটা সেই ধরনের কথা বলা 
হয়েছে! সুতরাং পুরনো কলকাতার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র বড়বাজার আর তার চৌহদ্দি জোড়াবাগান- 
মেছুয়া-চিৎপুরকে কেন্দ্র করে কলকাতার শিখদের আদি ডেরাগুলি গড়ে উঠেছিল বলে অনুমান 
করতে পারি। তার ফলেই এ গুরুদুয়ারার অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে থাকতে পারে। 

তবে সেদিনকার কলকাতার শিখদের আমরা পঞ্চ “ক'-কারওয়ালা পাঞ্জাবি ভাষাভাষী শিখ 
বলে চিহ্নিত করতে পারি কিনা সেই নিয়ে মতভেদ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে সরকারি তথ্য, আঠারো 
শতকের পাঞ্জাবের শিখ ইতিহাসের বিবর্তন ও প্রৱজনের ধারা ও তাদের নিজেদের লিখিত ও 
মৌখিক বিবরণ থেকে তেমন কোন স্পষ্ট উত্তর মেলে না। তবে পলাশি যুদ্ধের (১৭৫৭) বছর 
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দশেক আগে নানকপস্থি শিখ’ উমিষ্টাদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। অবশ্য তাঁর ক্ষমতা কিছুটা 
বিহারকেন্দ্রিক ছিল বলে অনুমান করা যায়। তিনি তার কলকাতার উপ্টোডাঙ্গা-হালসিবাগান অঞ্চলের 
বিপুল ভূসম্পত্তির একাংশ গুরু নানকের নামে দেবোত্তর করে উইল রেখে যান।” পরবর্তীকালে 
বড়বাজার-চিৎপুর অঞ্চলে তার জ্ঞাতি হুজুরিমলের দাড়ি ও আর্থিক সঙ্গতির কথা অস্তত একটি 
প্রচলিত বাংলা ছড়ায় পাই। তাদের মত বছ ব্যবসায়ীর বিহারের মধ্য দিয়ে উত্তর ভারতে বেনারস, 
লাহোর, দিল্লি ইত্যাদি শহরের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল বলে এঁতিহাসিকেরা অনুমান করে থাকেন। 

তাঁরা মূলত পাঞ্জাবের ক্ষত্ৰি গোষ্ঠীভুক্ত ব্যবসায়ী ছিলেন। সেকালের ক্ষত্রিদের মধ্যে হিন্দু- 
শিখের সীমারেখা সবসময় খুব স্পষ্ট করে চিহিন্ত করা যেত না। খালসা-শিখদের অবশ্যপালনীয় 
রীতিনীতির (‘রহিত’) পরিবর্তে নানকপস্থি আচার-ব্যবহার অনুসরণ করতেন বলে, তাদেরকে বাইরে 
থেকে সবসময় বৃহত্তর হিন্দু সমাজের থেকে পৃথক করা কঠিন ছিল।৯ আগেই উমিচাদের মত 
নানকপস্থিদের বিহারকেন্দ্রিক ব্যবসার কথা উল্লেখ করেছি। তাঁরা কাপড়-চোপড়, হীরে-জহরত্ 
সোডা, গন্ধক, আফিং ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবসা করতেন। শ্রদ্ধেয় শিখ লেখক ভাই গুরুদাস ভাল্লার 
(১৫৫১-১৬৩৬) রচনায় মধ্যযুগের নানকপছ্ি ক্ষত্ৰি বণিকদের ঢাকা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, রাজমহল 
ইত্যাদি বিভিন্ন শহরে ‘সঙ্গত’ বা ধৰ্মসভা ১০ প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসায়িক সূত্ৰে আসা যাওয়ার খবর পাই। 
প্রাকআধুনিক যুগে সাধু বণিক, সম্যাসীর সীমারেখা সব সময় নির্দিষ্টভাবে টানা যেতনা ।১১ কলকাতা 
শহর ও তার চারপাশ খুঁজলে পরে আজও বহু নানকপছ্ছি 'ধরমশাল'/উদাসী ‘ডেরা’-র দেখতে 
পাওয়া যায়। সেগুলি কে বা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে তাদের 
সবগুলি যে আবার সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি, সে কথাও বলা যায় না। দশম শিখগুরু গোবিন্দ 
সিংহের (১৬৬৩-১৭০৮) জন্মস্থান ছিল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের পাটনা শহর। সেখানে তাঁর 
বাল্যস্মৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একাধিক গুরুদুয়ারা। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মচর্চার পাশাপাশি 
বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকত বলে এতিহাসিকেরা অনুমান করেন।১২ সেখান থেকে 
কেউ কেউ রথদেখা কলাবেচার নাম করে জগন্নাথধাম পর্যন্ত যেতেন বলে শোনা যায়।১ সুতরাং 
কলকাতা শহরের জন্মলগ্নের আগে ও পরে উদাসী সাধু/নানকপদ্থি বণিকদের পদার্পণ এবং তাদের 
মাধমে বড়বাজার অঞ্চলে “বড়ি সঙ্গত’ গুরুদুয়ারার জন্ম হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে 
দেওয়া যায় না। 


দুই 

মনে হয় প্রারস্তিকত্তরে “বড়ি সঙ্গত’ গুরুদুয়ারায় নানকপন্থি/উদাসী সাধু বা বণিকেরা কেউই সারা 
বছর পাকাপাকিভাবে থাকতেন না। সাধারণত সাধুজনেরা গঙ্গাসাগরে অথবা অন্য কোন নিয়মমাফিক 
তীর্ঘযাত্রায় আসা যাওয়ার পথে এখানে সাময়িকভাবে এসে উঠতেন। আর ভিনদেশি বণিকেরা, 
বিশেষকরে নানকপস্থি ব্যবসায়ীরা, নিজের কাজকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে বাস করতেন। 
গুরুদুয়ারায় নানান ধরনের মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আসা যাওয়া করেন। সেখানকার “সঙ্গত'-এর 
মাধ্যমে স্থানীয় বাজার ও লোকজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটত। কিন্তু আঠারো শতকের 
মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর থেকে 
বিভিন্ন কারণে এই অবস্থার ক্রমশ পরিবর্তন ঘটতে থাকে । রাজধানী কলকাতার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব, 
নগরজীবনের কর্মতৎপরতা ও প্রাণচাঞ্চল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় বণিকদের একাংশ গভীর 


কলকাতার শিখ / ৭৫ 


অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হন। গন্ধক, সোডা, আফিং ইত্যাদির অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় বিহারকেন্দ্রিক উত্তর ভারতীয় বাণিজ্যের 
একটি বড় অংশ দেশীয় বণিকদের হাতছাড়া হতে থাকে ।১৪ বিহারের বাণিজ্যিক সংকটের পাশাপাশি 
কলকাতা মহানগরের দ্ৰুত বিস্তার ঘটতে থাকলে, সেখানকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর একাংশ স্বাভাবিক 
কারণে কলকাতামুধি হতে পারেনা . 

আগন্তক জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বিন্যাস ও ধর্ম বিশ্বাসের কিছুটা পরিচয় দিতে পারলে 
কলকাতার প্রথম যুগের স্থায়ী শিখ বাসিন্দাদেরও খবর দেওয়া যেতে পারে। আমরা আগেই বলেছি, 
কলকাতার শিখেদের একটি অবিমিশ্র জনগোষ্ঠীর মানুষ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। বড়বাজার- 
চিৎপুর অঞ্চলে একটু যাতায়াত করলে বিশেষ এক গোষ্ঠীর শিখদের দেখা পাওয়া যায়। চেহারা 
থেকে অনুমান করা যায়, তারা সম্ভবত পাঞ্জাব থেকে আসেননি। তাঁদের সবার মাতৃভাষা 
একতরফাভাবে পাঞ্জাবিও নয় ৷ ব্যক্তিগত নাম, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, বেশভূষা, আচার-আচরণ ইত্যাদির 
অনেকটাই যেন পাঞ্জাবি শিখদের থেকে ভিন্ন । অনেকদিন ধরে তাঁদের নজর করলে, এই বিষয়গুলি 
স্পষ্টতর হয়ে উঠতে পারে । এখানকার শিখেদের একটি ছোট্ট অংশ নিজেদের বিশেষভাবে “অগ্রহরি+ 
শিখ বলে পরিচয় দেন।১৫ আজও নিজেদের দেশ বা বাড়ি বলতে, তাঁরা বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলকে 
নিৰ্দেশ করে থাকেন। ভালোভাবে পরিচিত হয়ে কথা বললে বা তাদের লেখাপত্র পড়লে সেকালের 
বিহার থেকে আসা কলকাতার শিখদের আদিপুরুষদের সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান খবর পাওয়া যায়। 
এইসব উপাদানের কোথাও তারা নিজেদের পাঞ্জাবের শিখ বলে দাবি করেননি। বরং তাদের 
লেখায়, পূর্বপুরুষেরা আঠারো শতকের প্রায় শেষ দশক থেকে বিহারের সাসারাম, পাটনা, গয়া, 
পুর্ণিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়! তাঁদের সাক্ষ্য থেকে 
আরো জানা যে, তারও বহু আগে নবমগুরু তেগবাহাদুরের বিহারে আসার সময়ে, তাঁদের ধর্মাস্তর 
(১৬৬৬) ঘটেছিল।১* তারপর আঠারো শতকের শেষের দিকে ইংরেজ আমলের শুরুতে যখন 
কলকাতা শহর আস্তে আস্তে গড়ে উঠছিল, তখন থেকে তারা গঙ্গা দিয়ে জলপথে অথবা পায়ে 
হেঁটে বা গরুর গাড়িতে সেদিনকার কলকাতার অন্যতম বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র বড়বাজার-জোড়াবাগান- 
মেছুয়া-চিৎপুর অঞ্চলে নিজেদের আস্তানা গড়ে তুলতে থাকেন।১* 

এই প্রসঙ্গে অতীত বিহার থেকে শিখ প্রব্রজনের ধারা নিয়ে দুই একটি কথা বলে নিলে 
বিষয়টি বোঝা সহজ হতে পারে। প্রথমত, তাঁদের কলকাতা যাত্রা কখনই বিরাট জনগোষ্ঠীর এক 
জায়গার পরিবর্তে আরেক জায়গায় যাওয়ার চেহারা নেয়নি। পক্ষান্তরে, গোটা উনিশ শতকের 
নানা সময়ে বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু কিছু শিখ পরিবার কলকাতার উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্নভাবে 
যাত্রা করতে উৎসাহিত হয়েছিল বলে অনুমান করতে পারি। দ্বিতীয়ত, সাধারণ প্রব্রজনের নিয়ম 
অনুযায়ী, প্রথম দিকের যাত্রা প্রায় একতরফাভাবে পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তৃতীয়ত, প্রথম 
যুগে কলকাতায় বাসস্থান নির্ধারণ, পেশা নির্বাচন, এমনকি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে নিজেদের 
জ্ঞাতিদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে মনে হয়। চতুর্থত, তারা ক্রমশ উমিটাদের উইলের 
বিপুল দেবোত্তর সম্পত্তির একাংশের উপর নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। পঞ্চমত, 
চিৎপুর-তুলাপট্টি-মেছুয়া অঞ্চলে তাদের বসবাস কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, বড়বাজারের নানকপহি- 
উদাসীদের “বড়ি সঙ্গত’ গুরুদুয়ারা ধরে তাদের প্রথম দিককার গোস্ঠীজীবন কিছুটা আবর্তিত হতে 
শুরু করে। | 


> 


৭৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


সে আমলে তাদের মূল উপজীবিকা কী ছিল সে বিয়য়ে কোন নিৰ্দিষ্ট তথ্য আমাদের হাতে 
এখনও নেই | তবে বৰ্তমান কালের ‘অগ্ৰহরি:-দের আলোচনা থেকে জানা যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা 
প্রধানত বিভিন্ন ধরনের সুতো ও কাপড়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের সেদিনকার বাসস্থান 
তূলাপট্টি সুতাপট্রি) -কে ঘিরে হওয়ার দরুন, এই দাবিকে খুব একটা অসম্ভব বা অবাস্তব বলে 
মনে হয় না। বিশ শতকের প্রথম দিকে তাদের বেশ কয়েকটি পরিবার সুতো ও কাপড়ের ব্যবসা 
করে অর্থকৌলীন্যে বেশ সামনে এসে দীড়ান। এমনকি তাঁদের দুই একজন নিজেদের বাড়িতে 
ব্যক্তিগত গুরুদুয়ারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে ১৫২ নং মদনমোহন 
বর্মণ স্ট্রিটের তারা সিংহ এবং ১৩নং সৈয়দ সালি লেনের হরিনারায়ণ সিংহের নাম উল্লেখ করা 
যেতে পারে। তাঁরা সেই সুবাদে কখন কখনও নিজেদের গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব লাভে সক্ষম হন। 

উনিশ শতকের কলকাতার ‘অগ্রহরি’ সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অন্তর্মুখীনতা। সে 
আমলে তাঁদের সংখ্যাক্সতা, নিজেদের দেশ সুবাদে পরিচিতজন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর উপর প্রাথমিক 
নির্ভরতাকে তুলনামূলকভাবে বাড়িয়ে দেয়। এই জাতীয় মানসিকতা প্রথম যুগে তাদের গোষ্ঠীবন্ধনকে 
শক্তিশালী করেছিল। প্রথম দেশ থেকে কোন কর্মক্ষম ব্যক্তি কলকাতায় এলে, সাধারণভাবে সে 
তার পরিচিত লোকের আশ্রয়ে যেত। সম্ভবত একই কারণ পরবর্তী কালে তাদের ভিতরকার 
গোষ্ঠীদ্বন্বকে উৎসাহিত করেছিল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, নতুন এলাকায় বসতি বিস্তার, 
অন্যদিকে ভিতরকার কিছু লোকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, প্রাথমিক সাহায্যের প্রশ্নটি তখন জটিলতর 
হয়ে উঠে। সম্ভবত সে কালের গোষ্ঠীদ্ন্দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল হ্যারিসন রোডের 
বড়ি সঙ্গত গুরুদুয়ারার বিক্ষিপ্ত ক্ষমতার লড়াই। উনিশ শতকের আটের দশকের শুরুতে সেই 
সংঘর্ষ চূড়ান্ত আকার নেয়। তখন থেকে কলকাতার ‘অগ্রহরি’ শিখ সমাজ সম্ভবত দুটি ভাগে হয়ে 
যায়। তাদের একাংশ “বড়ি সঙ্গত” থেকে রা উর টি 
গড়ে তোলে (১৮৮১) নাম দেওয়া হয় “ছোটি সঙ্গত’ ১৮ 


তিন টি এ 
বিহারি শিখেরা কলকাতা শহরে একশো বছরের বসবাসের বিস্তার, সমৃদ্ধি ও গোস্ঠীদ্বন্দের ফলস্বরূপ 
প্রায় পাঁচশো গজের ব্যবধানে দুটি বড় শুরুদুয়ারা গড়ে তোলে। তাদের গুরুদুয়ারা নির্মাণ স্থানীয় 
অর্থনীতি ও সংস্কৃতির অনেকটা কাছাকাছি আসার ইঙ্গিত দেয়। বিহারের হিন্দিভাষী মানুষ হওয়ায় 
তাদের বড়বাজার-মেছুয়া-চিৎপুর অঞ্চলের “বাজার কলকাতা'র অবাঙালিদের' সঙ্গে খাওয়া দাওয়া 
ওঠা বসা চালাতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি বলে অনুমান করতে পারি। আবার বাংলার প্রতিবেশী 
প্রদেশের অধিবাসী হওয়ার সুবাদে তারা শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি হিন্দুদের কোনো কোনো 
সাধারণ ক্ষেত্রে 09110 9১8০6) উপস্থিত হতে খুব একটা দেরি করেননি। বিহার সুত্রে তাঁদের 
স্থানীয় হিন্দু পূজাপাৰ্বণ ও উৎসবের সঙ্গে অনেক দিনের যোগ। তাই সেকালের বিহারি শিখেরা 
কলকাতায় গুরুদুয়ারার ধৰ্মাচরণে হিন্দুধমীয় আচার-আচরণের উপস্থিতিকে তেমন গভীর 
আপত্তিজনক বলে মনে করতেন না। 

আশ্চর্যের কথা, শতবর্ষ আগের অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের “পরিক্রমা*তে শিখ ও হিন্দু ধর্মের 
পাশাপাশি অবস্থানকে কেন্দ্র করে বহু কিছু লেখালেখি হয় এবং তার ফলে হিন্দু-শিখের সম্পর্কে 
ফাটলু ধরে। দুই একজন ব্ৰাহ্ম নেতার বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ ছাড়া, প্রায় সমকালের কলকাতায় তেমন 


কলকাতার শিখ / ৭৭ 


কিছু ঘটেনি। এমনকি তার তেমন কোন প্রতিক্রিয়া বিহারি শিখদের মধ্যে সেদিনও দেখতে পাওয়া 
যায়নি, আজও প্রায় দেখি না। তার সম্ভাব্য কারণ নিয়ে অবশ্য কোন কলকাতাবিদকে মন্তব্য করতে 
শুনিনি। এই সূত্ৰ সন্ধানে আরেকবার বিহারি শিখ জগৎকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। 

সাধারণত কলকাতার হিন্দিভাষী বিহারি শিখেরা নিজেদের হিন্দুদের থেকে তেমন করে 
আলাদা করে দেখার তেমন অবসর কখনই পায়নি। এই প্রবণতা অবশ্য উনিশ শতকের শেষ তিন 
দশক থেকে পাঞ্জাবের পাঞ্জাবি ভাষাভাষী শিখেদের মধ্যে দেখতে পাই। উভয় গোষ্ঠীর শিখদের 
হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির একাধিক কারণ রয়েছে। তাঁরা ভারতের দুই ভিন্ন প্রান্তের মানুষ 
তাঁদের পারস্পরিক ভৌগোলিক দূরত্ব হাজার মাইলেরও বেশি। এমনকি তাঁরা দুটি সম্পূর্ণ পৃথক 
ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন ৷ তাই এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসকে এক ধরনের 
কাঠামোতে এনে বিচার করা কখনই সম্ভবপর নয়। ফলে পাঞ্জাবের শিখেরা যখন হিন্দুদের থেকে 
পৃথক সাম্প্রদায়িক অস্তিত্বের সন্ধান করেছেন, তখন কলকাতার বিহারি শিখেরা হিন্দু আচার- 
আচরণ পালন করতে তেমন কোন সংকোচবৌধ করেননি । আজও দ্বিতীয়োক্ত গোষ্ঠীর লোকজনেরা 
সাধারণত নিজেদের সনাতনী শিখ, হিন্দু-শিখ, আবার কোন কোন সময় কেবল হিন্দু বলে চিহিন্ত 
করতে দ্বিধা করেন না। তাঁদের পুরুষেরা দাড়ি রাখেন, পাগড়ি পরেন, আবার প্রতিবেশী হিন্দুদের 
মতন কোন কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে কপালে সিঁদুরের টিপ লাগান, পাড়ার বারোয়ারি পুজোয় 
মাতেন ও বাড়িতে দশ শিখগুরুর ছবির পাশাপাশি, শিব-কালী-দুর্গা ইত্যাদিকে দেবতাকে পূজা 
করেন। বিবাহিত মেয়েরা সালোয়ার-কামিজের বদলে সাধারণত শাড়ি পড়েন। তাঁরা মাথায় এমন 
বিশেষ রঙের সিঁদুর লাগান যা তাঁদের প্রতিবেশী বিবাহিত বিহারি হিন্দু পরিবারের সঙ্গে সাযুজ্য 
নিৰ্দেশ করে। অথচ এই ধরনের সিঁদুরের ব্যবহার তাদের পাঞ্জাবি প্রতিরূপেরা (counterpart) 
ভাবতে পারেন না। স্থানীয় পাঞ্জাবি শিখেরা কলকাতার 'অগ্রহরি'-দের এইসব রীতিনীতিকে খুব 
একটা ভালো চোখে দেখেন না। এমনকি তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা বললে 
তারা কুষ্ঠা প্রকাশ করেন, কোন কোন ক্ষেত্রে বিরক্ত পর্যন্ত হন।১৯ 

স্থানীয় বিহারি শিখ-পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা অবশ্য তেমন কিছু বিরাট নয়। সম্ভবত সেই 
কারণে তাদের মত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর খবরাখবর খুব কম পণ্ডিতজন রেখে থাকেন। কলকাতার কোন 
আদমশুমারিতে ‘অগ্রহরি’ বা বিহারি শিখ বলে তাদের কোন আলাদা উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে 
উনিশ শতকের শেষের দিককার জনগণনায় কলকাতার যেসব অঞ্চলে শিখদের বসবাস বলে 
নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলি আজও শহরের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের “অগ্রহরি” এলাকা বলে চিহ্নিত। 
সেখানে পাঞ্জাবি শিখেদের জনসংখ্যা ‘অগ্রহরি’-দের তুলনায় নগণ্য । সেদিনকার আদমশুমারিতে 
(১৮৭৬) কলকাতার মোট শিখ সংখ্যা ২৮১ বলে জানানো হয়েছে। তার শতকরা ৮০ ভাগ “অগ্রহরি' 
বলে দাবি করলে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন সূত্রে 
পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আজকের কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে “অগ্রহরি'দের মোট জনসংখ্যা দেড় 
হাজারের কাছাকাছি বলে অনুমান করা হয়।২০ সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে গত সওয়া একশ বছরে 
তাদের বৃদ্ধি ছয় শুণ ঘটেছে এবং সে বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বাইরের লোকের আসার পরিবর্তে 
স্থানীয় জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি থেকে ঘটেছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। 

আজও মহানগরীর মেছুয়া-চিৎপুর-তুলাপট্টি-বড়বাজার অঞ্চলে তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠের 
বাসস্থান রয়ে গিয়েছে। তবে সেখানকার পরিবর্তন এত আস্তে ও দীর্ঘদিন ধরে চলেছে যে, খুব কাছ 


৭৮ / সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


থেকে নজর না করলে এই পরিবর্তন চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। বোধহয় ১৯৩০ থেকে গত সত্তর 
বছরে এই অঞ্চলে তাঁরা তেমন কোন নতুন বড় ভূসম্পন্তি করতে পারেননি। পক্ষান্তরে বহু সম্পত্তি 
তাদের হাতছাড়া হয়েছে।২১ ইতিমধ্যে যারা কিছুটা অর্থনৈতিক উন্নতির মুখ দেখেছেন, তাঁদের 
একটি অতি ক্ষুদ্ৰ অংশ দক্ষিণ কলকাতায় চলে গিয়ে ব্যবসাপাতি করছেন।২২ আর যাঁদের সাফল্য 
করছেন। এই ধরনের অল্প বিস্তর বাসস্থান পরিবর্তনের ঘটনা ঘটলেও, 'অশ্রহরি” শিখদের সিংহভাগ 
এখনও উত্তরে হ্যারিসন রোড (মহাত্মা গান্ধী রোড), দক্ষিণে বিডন স্ট্রীট অভোদানন্দ সরণি) 
থেকে পূর্বে চিৎপুর (রবীন্দ্র সরণি) ধরে পশ্চিমে কৰ্নওয়ালিশ স্ট্রীট (বিধান সরণি) এই চতুঃসীমার 
মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে থাকেন। তাছাড়া তাঁদের আরো দুটি ছোট অংশ বেলেঘাটার কাদাপাড়া 
এবং নারকেলডাঙ্গা ব্রিজের কাছে নিজেদের গুরুদুয়ারার (গুরু-কা-বাগ’ বলে পরিচিত) সম্পত্তিতে 
দখল রেখে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করছেন। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের বাসস্থানগুলি দেখলে 
তারা যেন চারপাশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আস্তে আস্তে নিজেদের পরিধি থেকে কেন্দ্রবিন্দুর 
বাইরের দিকে চলে যাচ্ছেন বলে কেউ কেউ অনুমান করতে পারেন। 


চার , 
কলকাতার অগ্রহরিরা তাঁদের উৎস বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে টানলেও, সেখানকার শিকড়ের 
সঙ্গে সবার সমান যোগাযোগ কখনই ছিল না এবং আজও নেই বলা যায়। তাঁদের সমাজের খুব 
একটি ছোট অংশ বিবাহ, মৃত্যু অথবা অন্য কোন কারণে দেশে যান। তার সম্ভাব্য একটি কারণ হল 
অর্থনৈতিক বাধা। উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের শুরুতে তাদের হাতে বড়বাজার অঞ্চলের 
যে সামান্য কাপড়ের ব্যবসা ছিল, তার প্রায় বেশিটা প্রথম মহাযুদ্ধ আর বিশ্বজোড়া মন্দার আমলে 
হাতছাড়া হয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী রোডের দুপাশের বহু দোকানও এইসময়ে তাদের হাতছাড়া হতে 
শুরু হয়। সম্ভবত সেইসব দুই একটি দোকানে তাঁদের বংশধরেরা বর্তমানে চাকরি করেন। 
আজকালকার ‘অগ্রহরি’-দের মূল পেশা কি, তার উত্তর দেওয়া কঠিন। তাঁরা যে সরকারি 
চাকরিতে তেমন করে কখনও ছিলেন না, আর আজও যে নেই, সে কথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে । 
তাঁরা হাতের কাছে যে কাজ পান, তার সাহায্যে অন্নসংস্থান করে থাকেন। কাউকে যেমন বড়বাজার 
অঞ্চলে ফেরিওয়ালার কাজে ব্যস্ত দেখি, আবার দুই একজন হোটেলের মালিকানা থেকে কাপড়ের 
ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছেন। তাঁদের হাতিবাগান বাজারে যেমন কয়েকটি স্থায়ী দোকান আছে, তেমনি 
আবার অন্যান্যরা কলকাতা ও শহরতলির হাটের রাস্তায় অস্থায়ি দোকান দেন। এখনও বড়বাজাবের 
রাস্তায় ‘পটকা’ মাথায় অল্পবয়সী “অগ্রহরি” তরুণদের ফুটপাথের ধারের নিৰ্দিষ্ট জায়গায় দোকানদারি 
করতে দেখি। তাঁদের অল্প কয়েকজন কটন স্ট্রিটের (গোপবন্ধু সরণি) “গুরু নানক বিদ্যালয়’-এ 
শিক্ষকতা করেন। যে-কোনও কাজে হাত লাগানোর মানসিকতার মধ্যে তাদের কতোটা শিখধর্মের 
আবেদন আর কতোটা বাঁচবার তাগিদ রয়েছে, সে কথা নির্দিষ্টভাবে বলা বেশ কঠিন। 
সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে কলকাতার পাঞ্জাবি শিখদের তুলনায় এই ছোট্ট শিখ সম্প্রদায়ের 
অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। বরং বেশ খানিকটা দুর্বল বলা যেতে পারে। ফলে 
বিয়ে-সাদি সাধারণত স্থানীয়স্তরে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়ে থাকে। একমাত্র অর্থনৈতিক 
দিক থেকে ধনী ব্যক্তিরা সুদূর বিহারে গিয়ে বিয়ের চিন্তা করে থাকেন৷ তাদের কয়েকজনের কথা 
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ছেড়ে দিলে সমাজের বৃহত্তর অংশের লোকেদের বেশ লড়াই করে রুটির ব্যবস্থা করতে হয়। 
পাগড়ি থেকে জামাকাপড়ে তার ছাপটা অনেকসময় চোখে পড়ে। বাগুলি হিন্দুদের দুর্গাপুজো বা 
কালীপুজোয় উপস্থিত হলেও, তাঁদের নিজেদের বড় উৎসবের দিনে যেমন, গুরু নানক ও গুরু 
গোবিন্দ সিংহের জন্মদিন পালন) কটন স্ট্রিটে 'ছোটি সঙ্গত'-এ সকাল থেকে হাজির হয়ে 'লঙ্গর 
ছেঁকে’ (গুরুদুয়ারায় পংক্তিভোজন) প্রায় বিকেল করে বাড়ি যান এই উৎসবগুলি তাঁদের সম্প্রদায়ের 
ভিতরকার বন্ধনকে সাময়িকভাবে কিছুটা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। . 

তবে এই ব্যবস্থা কতদিন ধরে চলে আসছে, একালের বিহারি শিখেরা তার খুব স্পষ্ট উত্তর 
জানেন না। ‘ছোটি সঙ্গত’ প্রতিষ্ঠার কাল ১৮৮১ সাল। তখন থেকে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে বলে 
মনে হয় না। কারণ তখনও বিহারি শিখেরা পুরোপুরি কলকাতার এঁতিহাসিক গুরুদুয়ারা “বড়ি সঙ্গ 
ত'-এর কর্তৃত্ব হারাননি। তাদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দের প্ৰাবল্য সত্বেও, তাঁরা সেখানে যাওয়া বন্ধ 
করেননি। কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশকে আকালি আন্দোলনের (১৯২০-২৫) পরবর্তীকালে 
তাঁরা সেখান থেকে সম্পূর্ণ চলে আসতে বাধ্য হলে, “ছোটি সঙ্গত'ই ক্রমশ তাঁদের মুখ্য কর্মক্ষেত্র 
হয়ে ওঠে। সেকালের “ছোটি সঙ্গত'-এর এক তলায় “গুরু নানক বিদ্যালয়” নামে একটি প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হলে (১৯৩৪) গুরুদুয়ারাটির আরো মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। 

“ছোটি সঙ্গত'কে কেন্দ্র করে 'অগ্রহরি” শিখেরা তাদের সমাজজীবনকে নতুন খাতে প্রবাহিত 
করার চেষ্টা করলেও, তাতে তাঁদের ভিতরকার গোষ্ঠীদ্বন্বকে বন্ধ করা যায়নি। বরং গুরুদুয়ারার 
চৌহদ্দির ভিতরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করায়, সেখান থেকে ক্ষমতার লড়াই নতুন মাত্রা পায়। 
গুরুদুয়ারা পরিচালনা ব্যবস্থার বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী অনেক সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশকে কেন্দ্র 
করে প্রতিপক্ষকে পাল্টা আক্রমণ ও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতেন। তবে সব ক্ষেত্রে তারা সাফল্য 
লাভ করেছেন, এমন কথা মনে করার মতন কোন কারণ দেখি না। 


পাচ ন 
বিশ শতকের শুরু থেকে স্থানীয়স্তরে ‘অগ্ৰহরি’-দের আরো একটি বড়ো প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের 
এলাকা ছিল পাঞ্জাবি শিখেরা। উনিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে মাঝে মাঝে পাঞ্জাবি শিখেরা কলকাতায় 
যাতায়াত করেছেন, কিন্তু তখন তাদের তেমন কোন আলাদা স্থায়ী আস্তানা ছিল না। সেকালের 
শহরে পাঞ্জাবি শিখ সৈনিকেরা মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করলেও, তাদের সাধারণ নাগরিক জীবনে 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দেখতে পাই না। উনিশ শতকের শেষাংশ থেকে পাঞ্জাবের 
‘দোআববা’-“মানঝা’ অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং প্রদেশের ভিতরে চাষের জমির 
অকুলান, অর্থনৈতিক চাপ, যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার, ইত্যাদি কারণ তাদের দেশ ছেড়ে দূর 
প্রান্তে যেতে উৎসাহিত করেছিল। বিশ শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 
ছোট কৃষকের জীবনের নতুন অর্থনৈতিক সংকট, সৈন্যবাহিনীতে ছাঁটাই আর আঞ্চলিকস্তরে 
ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উত্তেজনা।২৫ তাদের তালিকায় অর্থনৈতিক কারণে কলকাতায় আসা 
তুলনামূলকভাবে কম লোভনীয় মনে হলেও, এই শহরের দ্ৰুত বিস্তার, পাঞ্জাব থেকে আসা যাওয়ার 
সুবিধা, সর্বোপরি শহরের ভিতরে আধুনিক যান চলাচল ব্যবস্থার প্রসার, ইত্যাদি নানা কারণে 
পাঞ্জাবি শিখেদের একটি ছোট অংশ কলকাতায় আসতে উৎসাহিত হয়।২৬ 

নতুন শিখেরা অবশ্য পুরানো কলকাতায় ভিড় জমাতে চাননি। তাঁরা চিৎপুর-সুতাপন্টরির 
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দিকে না তাকিয়ে নতুন গড়ে ওঠা দক্ষিণ কলকাতার দিকে এগোতে বেশি উৎসাহিত বোধ করেন। 
তার একাধিক কারণ ছিল। প্রথমত, কলকাতার বিহারি শিখদের মতন পাঞ্জাবের শিখেরা সুতো বা 
কাপড়ের ব্যবসায় তেমন কোন দক্ষতার পরিচয় দেননি। তার পরিবর্তে তাঁরা শহরাঞ্চলের নতুন 
যান চলাচল ব্যবস্থার সঙ্গে আরো প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হতে উৎসাহ দেখান। দ্বিতীয়ত, তখন শহর 
কলকাতা দক্ষিণ দিকে, তুলনামূলকভাবে কালীঘাট, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় 
বহু জায়গা ফাকা পড়ে থাকায়, দ্ৰুত বেড়ে চলছিল।২৭ পাঞ্জাবি শিখেরা কলকাতার যানবাহন 
ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকায়, তাঁদের বাস, গাড়ি, ট্যাক্সি রাখা ও প্রয়োজনীয় মেরামতির জন্যে দরকার 
ছিল ফাকা জায়গার। এই অঞ্চলে সে জায়গা পাওয়া সহজতর ছিল। ফলে বিশ শতকের প্রথম 
দিকের আগস্তক শিখেরা পুরনো কলকাতায় না গিয়ে, নতুন কলকাতার দিকে চলে যেতে পছন্দ 
করেন। সেখান থেকে ভবানীপুর-বকুলবাগান-গরচা অঞ্চলে ভবিষ্যতের শিখ এলাকা গড়ে ওঠে। 

বিশ শতকের পাঞ্জাবি শিখেরা নিজেদের অর্থনৈতিক তাগিদে এই শহরে এসেছিল। তাদের 
জীবিকার্জন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নতুন যাতায়াত ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বিস্তৃততর হয়। পাঞ্জাবের 
জাঠকৃষকগোষ্ঠীর একাংশের কাছে এই ধরনের কর্মসংস্কৃতি খুব একটা অজানা ব্যাপার ছিল না।২৮ 
তাঁদের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শহরের ক্রমবর্ধমান যানবাহন দুনিয়ায় গাড়ি ধোলাই, 
গাড়ি সারানো, ড্রাইভারি, কন্তাক্টীরি, প্রয়োজনমত স্পেয়ারপার্টসের জোগান রাখা, ইত্যাদি কাজকর্মে 
দৈহিক শক্তি, মানসিক উৎসাহ ও কারিগরি দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন। কলকাতায় 
কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বেশ কিছু দিন বাস করা, তার মধ্যে আবার অনেকের সঙ্গে পাঞ্জাবের 
কাছাকাছি বা এক জায়গা থেকে আসার ফলে জানা চেনা রাখা, এমনকি জ্ঞাতি সম্পর্ক থাকার 
সুবাদে তারা নিজেদের মধ্যে'কোন কোন স্তরে একটি সুসংহত বন্ধন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
সম্ভবত এখান থেকে পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিনের কলকাতার বাস ও ট্যাক্সি 
সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছিল। পাঞ্জাবি শিখেরা দীর্ঘদিন কলকাতা শহরে বাস করলেও, তারা কখনও 
দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। এখানেই তাঁদের সঙ্গে বিহারি শিখদের তুলনামূলকভাবে কিছুটা 
প্ৰভেদ রয়ে গিয়েছে। প্রথমোক্তরা নানাভাবে নিয়মিত নিজেদের গ্রাম-দেশের খবরাখবর রাখতে 
চেষ্টা করতেন। তাদের একটি বড় অংশ প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে ঘর ছাড়ায়, সেখানে কলকাতার 
রোজগারের একটি অংশ নিয়মিত পাঠানোর কথা সম্পূর্ণ ভোলেননি। তাছাড়া সমকালীন পাঞ্জাবের 
আকালি আন্দোলন (১৯২০-২৫) প্ৰসূত উত্তেজক রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাদের দেশের সঙ্গে 
যোগাযোগকে সময় সময় জরুরি ও গভীরতর করে তুলেছিল। সে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পাঞ্জাবের 
শিখেরা প্রথম বিপুলভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অংশীদার হয় এবং সেখান থেকে দেশের 
বৃহত্তর অশিখ জনগোষ্ঠীর লড়াইয়ের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন ৷ গুরুদুয়ারা সংস্কারে ব্যস্ত অহিংস 
আকালি সত্যাগ্রহীদের খবর শুনবার জন্যে কলকাতার শিখেদের অনেকেই কম উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেনি। 
ইতিমধ্যে তাদের একাংশ দূর দেশের ‘গদর’ বিদ্রোহীদের কাজকর্মের কথা এবং তার পরে হাতের 
কাছে বজবজের “কোমাগাতামারু'র রক্তাক্ত ঘটনাবলি পড়ে শুনে গভীরভাবে উদ্দীপিত হয়েছিলেন। 
সব কিছু মিলিয়ে বিশ শতকের তৃতীয় দশকের অসহযোগ আন্দোলনে মুখর কলকাতায়, সমকালীন 
শিখেরা গভীর উদ্বেগ ও উত্তেজনা নিয়ে দেশের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাদের কারো কারো কাছে 
অবশ্য দেশে ফেরার টান অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। সেখানকার গুরুদুয়ারা সংস্কার আন্দোলনের 
দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনাবলির ঢেউ কলকাতার আজাইব সিংহ ‘নিৰ্মল’-এর মতন আরো বহু তরুণ 


কলকাতার শিখ / ৮১ 


শিখকে ঘরে ফেরার সংকেত দিলেও, স্থানীয় পাঞ্জাবি শিখদের বৃহত্তর অংশ পিছনে থেকে যায়। 
তাদের স্থানীয়স্তরে সংগঠিত করার দরকার ছিল। 


ছয় 
সেকালের পাঞ্জাবি শিখেরা প্রধানত প্রাইভেট গাড়ি, ট্যাক্সি, বাস ইত্যাদি চালাতে চালাতে রাস্তাঘাটের 
প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে কলকাতার পনিবেশিক শাসনকাঠামোর সঙ্গে ক্রমশ পরিচিত 
হয়। পুলিশ সম্বন্ধে তাদের স্মৃতির সবটা অবশ্য স্থানীয় অভিজ্ঞতা প্রসৃত ছিল না! তার পিছনে 
পাঞ্জাব পুলিশের আকালি সত্যাগ্রহী নির্যাতনের ভূমিকাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। সরকারী 
সূত্ৰ থেকে জানা যায় যে, তাদের ‘পুলিশি’ অভিজ্ঞতার সবটা খুব সুখকর ছিল না। তাঁরা নিজেদের 
বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্তায় অথবা গুরুদুয়ারার ভিতরকার সমাবেশে “পুলিশি জুলম্‌’-এর কথা 
বার বার জানিয়েছিলেন ।২৯ পুলিশের বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ না পেশ করলেও, শিখেরা 
যে তাদের সম্বন্ধে ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, সে কথা কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ জানাতে 
ভোলেনি। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষের দিকে এই বিষয়টি প্রায় পৌনঃপুনিকতার স্তরে 
চলে যায়। 

তাদের বিক্ষোভকে রাজনৈতিকম্তরে কেন্দ্রীকরণ ও বাস্তবায়িত করার পাশাপাশি, স্থানীয় 
ও প্রাদেশিকম্তরের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আর সবকিছুর 
জন্যে দরকার ছিল দক্ষ নেতৃত্বের। ইতিমধ্যে কলকাতা শহরে বসবাস করতে শুরু করেছেন 
“কোমাগাতামারু" খ্যাত বাবা গুরুদিত সিংহ (১৮৬০-১৯৫৪)। বৃটিশ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার 
পর তিনি এ শহরে চলে এলে স্থানীয় শিখেরা তাকে নেতা বলে গ্রহণ করতে দেরি করেননি। দক্ষিণ 
কলকাতার ১০৫ নং বকুলবাগান রোডে শিখদের গড়ে ওঠা নতুন গুরুদুয়ারার সাপ্তাহিক “দিওয়ান” 
এ প্রায়শ তার ব্রিটিশবিরোধী কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যেত।*০ বাবা গুরুদিতের পাঞ্জাবের বিপুল 
খ্যাতির ঢেউ বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে বোধহয় খুব একটা অপরিচিত ছিল না। 
তার অল্প কিছুদিনের পরে কলকাতায় অন্তরীণ হয়ে চলে আসেন 'নাভা”র আকালি আন্দোলনখ্যাত 
নিরঞ্জন সিংহ ‘তালিব’ (১৯০১-১৯৬৪ ?)। দুজনের ভিতরকার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য 
থাকলেও, পাঞ্জাবি শিখ প্রতিবাদকে জাতীয় আন্দোলনের স্থানীয় ধারার সঙ্গে যুক্ত করে মহানগরে 
বৃহত্তর সম্মানের স্তরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তীদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। প্রাসঙ্গি 
কভাবে মনে রাখতে হবে, কলকাতার শিখেরা গত শতকের ১৯২৩ থেকে শুরু করে ১৯৪০-এ 
সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের কাল পর্যন্ত ইংরেজবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনের শরিক হয়ে মহানগরীর 
জাতীয়তাবাদী লড়াইকে অনেকটা ধর্মনিরপেক্ষ চেহারা দিতে পেরেছিলেন। 

আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতার শিখেরা বোধহয় 'নাভা দিবস” পালনের ভিতর দিয়ে স্থানীয়স্তরে 
জাতীয় আন্দোলনের আঙিনায় পা দিয়েছিল। পাঞ্জাবের নাভা রাজ্যের রাজা রিপুদমন সিংহকে 
ইংরেজরা গদিচ্যুত করলে (১৯২৩), আকালিরা প্রতিবাদ জানায়। তারা সারা ভারত জুড়ে ৯ 
সেপ্টেম্বর 'নাভা দিবস” পালন করে। কলকাতায় শিখেরা এ দিন দুপুর দেড়টার সময় ভবানীপুরের 
বকুলবাগান গুরুদুয়ারা থেকে একটি বড় মিছিল বার করেন! সেই মিছিলে দেড় হাজার পুরুষ 
আকালি ও প্রায় পাচশোর মতন শিখ মহিলা যোগদান করে। শহরের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে বিকেলে 
প্রায় সওয়া পাঁচটা নাগাদ মিছিলটি ‘বড়ি শিখ সঙ্গত’ গুরুদুয়ারায় এসে পৌঁছায়! সেদিন কলকাতার 


৮২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


শিখ মিছিলে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা যোগদান করে পাঞ্জাবের আকালি আন্দোলনের প্রতি 
স্থানীয় মানুষের সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিল ১ 

নাভা প্রতিবাদ দিবসে কলকাতার পাঞ্জাবি শিখদের আন্দোলনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল 
তারা অন্তত একবার ঘরে-বাইরের সীমারেখা সাময়িকভাবে মুছে দিতে পেরেছিল। সেইদিন বাইরের 
ঢেউ নিঃসন্দেহে ঘরের ভিতরে অনেকটা পৌছে গিয়েছিল বলে, তাদের আন্দোলনে পুরুষদের 
পাশাপাশি শিখ মহিলারা এগিয়ে এসেছিলেন। তার বীজ মনে হয় আকালি আন্দোলনে ছড়িয়ে 
ছিল। আকালিদের আবেদনে প্রাথমিকভাবে নাভার শিখ রাজাকে রক্ষা করার আবেদন ছিল। তার 
সঙ্গে গুরুদুয়ারা রক্ষা এবং তার মধ্য দিয়ে নিজের ধর্ম ও পৃথক সাম্প্রদায়িক অস্তিত্বের আবেগ 
মিশে থাকায় তারা মহিলা ও পুরুষ উভয়কে সেদিন সামিল করতে পেরেছিলেন। অবশ্য পরব্তীস্তরের 
আন্দোলন (১৯২৮-৩০) আরো সংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তখন আর তেমন 
করে মহিলারা এগিয়ে আসেননি। মনে হয় ধর্মীয় আবেদনের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবি 
পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর ঘেরাটোপ তাদের মহিলাদের অনুপস্থিতিকে বুঝতে অনেকটা 
সাহায্য করে। | 

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে আকালি আন্দোলনের অবসান হয়েছে। সেই আন্দোলনের অন্যতম 
কর্ণধার ছিলেন “বেতাজ বাদসাহ” বাবা খড়গ্‌ সিংহ (১৮৬৮-১৯৬৩)। সমকালীন শিখ রাজনীতির 
তিনি এমন একজন বিরল ব্যক্তিত্ব যিনি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছেও কম সম্মানিত ছিলেন 
না। তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের অনুরোধে সুনির্দিষ্ট লক্ষ মাথায় নিয়ে শহরে আসেন। 
সম্ভবত তাঁকে কলকাতার আকালি আন্দোলনের শিখ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে প্রাদেশিক কংগ্রেসের 
মুখপাত্রদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। তার কলকাতায় উপস্থিতি স্থানীয় 
শিখদের মনে নতুন সাড়া তোলে! তার মাধ্যমে মহানগরীর শিখ নেতৃত্ব ও বাংলার কংগ্রেসের জে. 
এম. সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ দৃঢ়তর হয়। স্থানীয়ন্তরে এই রাজনৈতিক সমঝোতা 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আকালি আন্দোলনের সময় থেকে শিখ আন্দোলন প্রথাগত গান্ধীবাদের 
পথ ধরে চলায়, স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের বকুলবাগান রোডের রাস্তার ধারের গুরুদুয়ারার ‘দিওয়ান*- 
এ উপস্থিত হয়ে ইংরেজবিরোধী ভাষণ ও আন্দোলনের পরব্তীস্তরে শিখ সহযোগিতা আদায়ে খুব 
একটা অসুবিধা হয়নি। এ শুক্ুদুয়ারাকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবি শিখেরা ১৯২৮-এর সাইমন কমিশনের 
এই দেশে আসার দিন, শহরের বাঙালিদের মত ধর্মঘট পালন করে পথে যানবাহনগুলি বার করেননি । 
পরে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন ও ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের দিনে শিখদের 
সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় এবং সেখান থেকে কলকাতার শিখেদের একটি তরুণ 
গোষ্ঠী সুভাষচন্দ্রের কাছাকাছি আসতে সক্ষম হন। তাদের দুই-একজন সম্ভবত তার ১৯৪০-এর 
“মহানিন্মণ”-এর সময়ে কিছুটা ভূমিকা নিয়েছিলেন ।২ 


সাত 

কলকাতার শিখ রাজনীতির ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা স্থানীয়স্তর থেকে জাতীয় রাজনীতিতে জটিল 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। গত শতকের তৃতীয় দশক থেকে কলকাতার পাঞ্জাবি শিখনের সঙ্গে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের যে লেনদেনের রাজনীতি শুরু হয়, সেই লেনদেন স্বাধীনতা-উত্তর 


কলকাতার শিখ / ৮৩ 


কালে দীর্ঘদিন চলেছিল (** সেই সময় থেকে স্থানীয়স্তরে কলকাতার শিখদের সঙ্গে বাঙালি নেতৃবৃন্দের 
কথা বলার একটি বাতাবরণ তৈরি হয়, যা আগে ছিল না। তার কতটা প্রয়োজন ছিল, দুটি উদাহরণ 
দিলে বিষয়টি স্পষ্টতর হতে পারে। বিশ শতকের প্রথম দশকে (১৯০১) নাট্যকার হরনাথ বসু 
কলকাতার “কোহিনূর থিয়েটার-এ দশমগুরুর জীবনকাহিনীকে ভিত্তি করে একটি নাটক মঞ্চস্থ 
করতে উদ্যোগী হন! নাটকটির নাম দেন পাঞ্াব-গৌরব। তখন কলকাতার শিখেরা জোরালো 
আপত্তি করেন।তীরা কোন রক্তমাংসের মানুষকে গুরু গোবিন্দ সিংহের ভূমিকাতে অভিনয় করতে 
দিতে রাজি ছিলেন না। মনে হয় সেদিনকার প্রতিবাদটি বিহারি শিখদের তরফ থেকে এসেছিল। 
নাট্যকার সুদূর পাটনা গিয়ে ‘পাটনা তখত”এর প্রধানের সঙ্গে দেখা করে তীর সম্মতি আদায়ের 
চেষ্টা করেন। কিন্তু তার ব্যক্তিগত প্রয়াস ব্যর্থ হয়। বোধহয় সেদিন কলকাতায় অথবা অন্য কোনস্তরে 
শিখ ও বাঙালিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার মত তেমন কোন সমঝোতার মঞ্চ না থাকায় 
সমস্যাটির কোন সমাধান করা যায়নি। 

অনুরূপ ঘটনা ঘটে তার প্রায় তিরিশ বছর পরে (১৯৪০)। সেবারে “স্টার থিয়েটার-এ 
পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ নামে একটি নাটক চালু করতে এগিয়ে আসেন প্রখ্যাত নট, নাট্যকার 
ও প্রযোজক মহেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত। আবার শিখদের আপত্তি । নাটকটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। এবারের 
আপত্তি এলো বিহারি শিখদের পরিবর্তে খোদ পাঞ্জাবি শিখদের তরফ থেকে। বড়বাজারের ‘বড়ি 
সঙ্গত’ গুরুদুয়ারার কর্তৃপক্ষ কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করলেন।* বিষয়টি প্রায় কোর্টকাছারির পর্যায়ে 
চলে গিয়েছিল। তারপর ঘটনাটির ক্রমশ দিক পরিবর্তন. ঘটে । সম্ভবত তখনই প্রথম শিখ-বাঙালি 
রাজনৈতিক সমঝোতার গুরুত্বটি বুঝতে পারা গেল। কলকাতার যে সমস্ত শিখেরা নাটক মঞ্চস্থ 
হওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি করেছিলেন তাঁরা রাজনৈতিকভাবে প্রতিবাদের রাজনীতির পরিবর্তে 
আনুগত্যের রাজনীতিতে বেশি বিশ্বাস করতেন। অন্যদিকে যে শিখেরা প্রতিবাদের রাস্তায় চলাফেরা 
করতে তুলনামূলকভাবে বেশি অভ্যস্ত ছিলেন, নাট্যকার-প্রযোজক নাটকটি মঞ্চস্থ করার তাগিদে 
তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারাই পাঞ্জাবের শীৰ্ষস্থানীয় আকালি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 
বলেন। তাদের আলোচনার ভিত্তিতে অমৃতসরের শিখ নেতারা কলকাতায় নাটকটি মঞ্চস্থ করার 
সবুজ সংকেত পাঠান। তারপরেই নাটকটি “স্টার থিয়েটার-এ অভিনীত হয়। সুতরাং ১৯২০ 
থেকে ১৯৪০-এর ভিতরে কলকাতার শিখ-বাঙালি রাজনীতির পরিবর্তিত বাতাবরণ ১৯৪০-এ 
পাঞ্জাব-কেশরী রশজিৎ সিংহ অভিনীত হওয়ার পিছনে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল 
বললে খুব একটা অত্যুক্তি ঘটে না।** 

কলকাতার পাঞ্জাবি শিখদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি কিছুটা তাদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও 
সংঘর্ষকেও স্পষ্টতর করে তোলে। বিহারি শিখদের মতন পাঞ্জাবি শিখদের গোষ্ঠীদ্বন্দ প্রধানত 
গুরুদুয়ারাকে কেন্দ্র করে আবৰ্তিত হত। সেকালের ওপনিবেশিক সরকার কিছুটা তাকে নিজের 
কাজে লাগাতে পেরেছিলেন । বিষয়টিকে বুঝতে গেলে, প্রাসঙ্গিকভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষায় পাঞ্জাবি 
শিখদের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ভূমিকাকে মনে রাখতে হবে। সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে 
ব্রিটিশ ‘রাজ’, শিখদের ভিতরকার যে-কোনও প্রকারের রাজনৈতিক অসম্তোষকে খুব গুরুত্বের 
সঙ্গে বিচার করার চেষ্টা করতেন। ইংরেজরা মনে করতেন যে, পাঞ্জাবের রাজনীতির সঙ্গে তার 
সাম্রাজ্যিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। কলকাতার শিখদের জাতীয় প্রতিবাদী রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগকে 
সরকার তাই খুব একটা ভাল চোখে দেখেননি। পাঞ্জাবি শিখদের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনীতির 
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উপর গোয়েন্দা পুলিশ কড়া নজর রেখেছিল। পরে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে যখন যেমন দরকার 
হয়েছে, সেই অনুযায়ী সরকার তার নীতি কিছুটা রদবদল করেছেন। 

বিশ শতকে আকালি আন্দোলনের সময় ফোর্ট উইলিয়ামের বাইরে বালিগঞ্জ এলাকায় 
বৃটিশ সেনাবাহিনীর একটি ছোট্ট ছাউনি ছিল। সেখানকার সরকারি এলাকায় শিখ সৈন্যরা একটি 
অস্থায়ী গুরুদুয়ারা তৈরি করেছিল। আকালি আন্দোলনের আগের যুগে, সেখানে কলকাতার 
অসামরিক শিখেরা যেতে ও গুরুদুয়ারার পূজায় অংশ নিতে পারত! কিন্তু ১৯২০-র প্রথম যুগের 
শিখ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে, সাবধানী সামরিক কতৃপক্ষ বাইরের শিখ অসন্তোষ যাতে ছাউনির 
ভিতরে ঢুকে সৈন্যবাহিনীর আনুগত্যে ফাটল না ধরায়, তার জন্যে বাইরের অসামরিক শিখদের 
ভিতরে প্রবেশ বন্ধ করে। তার ফলে কলকাতার স্থানীয় অসামরিক শিখেরা বিরক্ত হয় ও তার 
পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া বুলবাগানের গুরুদুয়ারায় শুনতে পাওয়া যায়।** 

কিন্তু সেই গুরুদুয়ারাও আস্তে আস্তে জাতীয়তাবাদী শিখ রাজনীতির আখড়া হয়ে দাড়ায় । 
এই ব্যাপারটি ইংরেজ সরকারের একেবারে মনোমত ছিল না। এখানকার কংগ্রেস-শিখ রাজনৈতিক 
সমঝোতার পারদ মাত্রার দ্রুত বৃদ্ধির দিকে নজর রেখে কলকাতার পাঞ্জাবি শিখ গোষ্ঠীর মধ্যে 
অতি সাবধানে কিছুটা ভাঙ্গন ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টির দিকে উৎসাহিত হন। ইংরেজ সরকার তাদের অনুগ্নহভাজন 
শিখদের নিয়ে একটি নতুন গুরুদুয়ারা তৈরি করে জাতীয়তাবাদী শিখ সংগঠনে খুব সুক্ষ্মভাবে 
বিভেদ সৃষ্টির উদ্যোগ নেন। ভবানীপুর অঞ্চলের বকুলবাগানের গুরুদুয়ারাটি কিছুটা সংকীর্ণ জায়গায় 
অবস্থিত ছিল। সরকার তার বদলে তাদের কালীঘাট-রাসবিহারী এভেনিউ এলাকার প্রশত্ততর পরিসরে 
গুরুদুয়ারা তৈরি করতে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করেন। গুরুদুয়ারার জমির উপর বাড়ি তৈরি 
করার টাকা দেন সেকালের কলকাতার অতি সম্মানিত ও ধর্মভীরু শিখ বাবা লাড্ডা সিংহ বেদি ।** 
তিনি কলকাতা শহরে নানান ধরনের নির্মাণ ব্যবসা থেকে বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর 
মাধ্যমে আনুগত্যের রাজনীতিতে বিশ্বাসী কোন কোন পাঞ্জাবি শিখ ইংরেজ আমলাতন্ত্রের একাংশের 
কাছে পরিচিত হন। সাধারণভাবে কলকাতার পাঞ্জাবি শিখদের কাছের মানুষ বলে বহুজনের কাছে 
সদর লাড্ডা সিংহ বেদির একধরনের মান্যতা ছিল। 

নতুন গুরুদুয়ারা নির্মাণে বেদির উদ্যোগকে কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে 
ব্যাখ্যা করলে কিছুটা সত্যের অপলাপ ঘটবে। তার মত আরো বহু শিখ ধৰ্মীয় তাগিদ থেকে এগিয়ে 
এসেছিলেন । দক্ষিণ কলকাতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 'জগতসুধার' নামের নতুন গুরুদুয়ারা নির্মাণের 
ডাকে বছ পদস্থ ও সম্ভ্ৰান্ত শিখ একত্র হন। প্রায় একই সময়ে ভবানীপুর অঞ্চলে “খালসা স্কুল’ 
স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিদ্যায়তন ও গুরুদুয়ারার নির্মাণের কাজ ১৯৩৩ থেকে দ্রুত গতিতে 
আরম্ভ হলে, কলকাতার পাঞ্জাবি শিখ জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে কিছুটা ভাটা পরিলক্ষিত হয়। 
স্থানীয় পাঞ্জাবি শিখ জাতীয়তাবাদীদের কেউ কেউ তখন এই ধরনের বিভিন্ন নির্মাণে অধিকতর 
সময় ও উৎসাহ ব্যয় করতে এগিয়ে আসেন। 


আট 
শিখেদের জীবনে গুরুদুয়ারা কেবল রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে না ৷ তাদের বহুজনের প্রাত্যহিক 
জীবনের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটি গভীরভাবে যুক্ত থাকায়, পাঞ্জাবের গ্রামজীবনের হাঁটাচলার পথে 


কলকাতার শিখ / ৮৫ 


সমাজের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ইত্যাদি কোন অনুষ্ঠানই গুরুদুয়ারাকে বাদ দিয়ে সাধারণত হয় না। 
সুতরাং বিশ শতকের তৃতীয় দশকে পাঞ্জাবের গুরুদুয়ারাগুলিতে কেবল ‘সঠিক’ শিখ আচার-নীতি 
পালিত হওয়ার তাগিদ থেকে আকালি নেতৃত্বাধীন গুরুদুয়ারা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল 
মনে করলে ভুল হবে। সাম্প্রতিক কালে গুরুদুয়ারায় নেতৃত্ব বদল সাধারণভাবে ভোটাভুটির 
মাধ্যমে হলেও, কখনও সেখানে হাতাহাতি, রক্তপাত ইত্যাদি ঘটে না, এমন নয়! বিহারি শিখদের 
কথা বলতে গিয়ে তাদের গুরুদুয়ারায় গোষ্ঠীদ্বন্দব্বের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। পাঞ্জাবি শিখেদের 
বেলায় কলকাতায় সেই লড়াই অনেক বেশি গভীর ও জটিল চেহারা গ্রহণ করেছিল। 

কলকাতা শহরে এই জাতীয় লড়াই প্রথম কবে শুরু হয়েছিল, সে কথা আজ নির্দিষ্টভাবে 
বলা বেশ কঠিন। তবে পাঞ্জাবের আকালি আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে শুরু 
হয়েছিল বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না।৩৮ ঘটনাগুলি প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে, বিহারি শিখদের 
মহাত্মা গান্ধী রোডের দুটি গুরুদুয়ারার দখলকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল। পাঞ্জাবি শিখ দখলকারিরা 
তার পাথুরে প্রমাণ আজ দেওয়া কঠিন। তবে জাতীয় আন্দোলনের অতীত গৌরবোজ্জ্বল শিখ 
ভূমিকা বিহারি শিখ পরিচালিত গুরুদুয়ারা দখলে তাদের কিছুটা সাহায্য করেছিল। 

প্রথম ঘটনাটির কেন্দ্ৰস্থল ছিল ‘বড়ি সঙ্গত’। এই গুরুদুয়ারাটির কর্তৃত্ব 'অগ্রহরি+ (বিহারি 
বা পটনিয়া) শিখদের হাতে থাকলেও, তাদের অর্থনৈতিক বেবন্দোবস্তের দরুন সেখানকার ভিতরকার 
প্রশাসনিক কাঠামোটি অনেকটা ভেঙে পড়েছিল। তার ফলশ্রুতিতে গুরুদুয়ারার ভূসম্পত্তি 
একাধিকবার বন্ধক পর্যন্ত দেওয়া হয়। গুরুদুয়ারাটি যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে ছিল, তার আইনানুগ 
মালিক ছিলেন পাটনার প্রধানতম গুরুদুয়ারা ‘পাটনা তখত’। আকালি আন্দোলনের বহুপুৰ্ব থেকে, 
প্রায় আজন্মকাল ধরে, ‘পাটনা তখত’-এর কার্যকরী পৃজাব্যবস্থা ও প্রশাসনের অনেকটা সেখানকার 
বিহারি শিখদের হাতে ছিল। তার ফলে তারা নিজেদের রীতিনীতি ও বিশ্বাস অনুযায়ী এই দুই 
জায়গায় পৃজার্চনা ও বন্দোবস্ত চালাত। 

কিন্তু আধুনিক কালে নতুন সাম্প্রদায়িক অস্তিত্বের সন্ধানী পাঞ্জাবি শিখেরা এই ব্যবস্থাকে 
কখনই ‘সঠিক’ বলে মেনে নিতে পারেনি। পূর্বভারতে আকালি আন্দোলনের ঢেউ পৌছতে শুরু 
করলে, তারা ‘পাটনা তখত'”-এর পূজাব্যবস্থা ও শাসনকাঠামোকে নিজেদের নিয়ম, বিশ্বাস ও আদর্শ 
অনুযায়ী নতুন করে সাজাতে চেষ্টা করে। তারা সেখানে সম্পূর্ণ ‘কজ্জা’না পেলেও, বিহারি শিখদের 
একচেটিয়া প্রাধান্যে অনেকটা ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়। তারপরে তারা “বড়ি সঙ্গত’-এর দিকে 
স্বাভাবিকভাবে হাত বাড়ায়। ‘পাটনা সাহিব-এ বিহারি শিখদের শিকড় গভীরে থাকায়, তাদেরকে 
সেখান থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দেওয়া যায়নি। কিন্তু তুলনামূলকভাবে কলকাতায় বিহারি শিখেরা 
সংখ্যায় ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে অনেক কম ছিল। তার সঙ্গে পাঞ্জাবি শিখদের তুলনায় নিজেদের 
অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও গুরুদুয়ারায় শাসনতাস্ত্রি ব্যর্থতা তাদের অযোগ্যতাকে বেশী বড় করে 
তুলে ধরতে সাহায্য. করে। অন্যদিকে কলকাতার শিক্ষিত বাঙ্জলিরা সম্ভবত জাতীয় আন্দোলনের 
দিনে একদিকে বিহারি শিখদের সম্বন্ধে যতটা অজ্ঞ, আর তার পাশাপাশি পাঞ্জাবি শিখদের কার্যকলাপ 
সম্বন্ধে ততটা নিশ্চিন্ত ও আস্থাবান ছিলেন। ফলে তারা পাঞ্জাবি শিখদের কলকাতার শুরুদুয়ারার 
কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করার কথা চিন্তা করতে পারেননি। কলকাতা শহরের বাঙালিরা আকালি 
আন্দোলনের পরবর্তী কালে জাতীয়তাবাদী পাঞ্জাবি শিখদের শিখধর্মের “একমাত্র”ও ‘প্রকৃত প্রতিনিধি 


৮৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। অতীতে পাঞ্জাবি শিখেরা ‘বড়ি সঙ্গত’ দখল করতে উৎসাহিত হলে, 
১৯২৫-এর নতুন গুরুনুয়ারা আইন তাদের দখলের পথে কাঁটা হয়ে দীড়ায়। কারণ এ আইন 
কেবল পাঞ্জাব প্রদেশের সীমানার ভিতরে কার্যকর করা হয়। আকালি শিখেরা সে আইনের বলে 
কলকাতার গুরুদুয়ারা দখল নিতে পারে না। বরং সে আইন তাদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।ৎ* তা 
ছাড়া ইতিমধ্যে স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসনও জাতীয়তাবাদী পাঞ্জাবি শিখেদের কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি 
ও তাদের প্রতিপক্ষকে উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাই সরকার আকালি শিখদের 
গুরুদুয়ারার দখল দেওয়ার বদলে তাদের প্রতিপক্ষকে একই কাজে উৎসাহিত করতে থাকেন। 
ইতিমধ্যে পাঞ্জাবি শিখদের একাংশ যাঁরা আনুগত্যের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন, তীরা দক্ষিণ 
কলকাতায় জগৎসুধারকে কেন্দ্র করে বেশ স্পষ্ট চেহারা নিতে শুরু করেছেন। তাঁরাই আবার 
এখানে বাবা লাড্ডা সিংহ বেদির নেতৃত্বে “বাড়ি সঙ্গত" গুরুদুয়ারার দখল নেন স্থানীয়স্তরে একদিকে 
কলকাতার বাঙালিদের ওঁদাসীন্য, অন্যদিকে সরকারের পরোক্ষ উৎসাহ ও সমর্থন থাকায় এই 
গুরুদুয়ারার দখল নিতে তাদের তেমন কোন প্রতিরোধের মোকাবিলা করতে হয়নি। 


নয় 
আমরা আগেই বলেছি যে, পাঞ্জাবি আকালি শিখেরা জাতীয় আন্দোলনের অংশীদার হওয়ায়, 
কলকাতায় স্থানীয় কংগ্রেস ও বাঙালি নেতৃত্ব তাদের বেশ বিশ্বাসযোগ্য গোষ্ঠী বলে মনে করতেন। 
অবশ্য সেদিন কজন শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু জানতেন যে, পাঞ্জাবি শিখেরা হিন্দুদের থেকে পৃথক 
সাম্প্রদায়িক অস্তিত্বের সন্ধান করে চলেছেন এবং তাঁরা ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে ভোটাধিকার ও চাকরির 
ক্ষেত্রে আলাদা ধৰ্মীয় গোষ্ঠী বলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন? যাঁরা জানতেন, তীরা অথবা স্থানীয় 
পাঞ্জাবি শিখেরা পূর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাকে যে একইভাবে বাস্তবে কার্যকর করা 
যাবে না, বোধহয় সেটা বুঝতে পেরে, সে ধ্যানধারণাকে তেমন গুরুত্ব দেননি। ফলে চল্লিশের 
দশকের প্রতিদিনের রাজনীতিতে বাঙালি হিন্দুরা স্থানীয় পাঞ্জাবি শিখেদের বৃহত্তর হিন্দু সম্প্রদায়ের 
লোক বলে মনে করতেন। তাঁদের এই চেতনা ১৯৪০-এর মুসলিম লিগ-এর পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ 
করার পর থেকে সম্ভবত আরো শক্তিশালী হয়েছিল। তখনকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি হিন্দুরা, 
কলকাতার পাঞ্জাবি শিখদের মত, দেশভাগকে প্রথম দিকে অবিশ্বাস্য বলে মনে করলেও, পরবর্তীকালে 
তাকে ক্রমশ বেদনাদায়ক বাস্তব বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। উভয় সম্প্রদায়কে দেশভাগ 
উদ্ভূত যেসব সমীকরণ তাদের আরো কাছাকাছি করতে পেরেছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল উভয়ের 
মুসলমানবিরোধী মানসিকতা । কোন কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা তাদের উষ্ণ সাম্প্রদায়িক দেওয়া-নেওয়ার 
আবার আলাদা চলার সম্ভাবনাকে দূর করে দিয়েছিল। শিখেরা অতীতে একাধিকবার কলকাতার 
মুসলমান নিধন যজ্ঞে হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। চল্লিশের প্রেক্ষাপটে তাদের পুরনো 
সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা 
হিন্দু বালির রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীৰ্ণ হয়।৪০ 

উনিশশো কুড়ি-তিরিশের ইংরেজবিরোধী ভূমিকা থেকে চল্লিশের হিন্দু বাঙলির রক্ষাকর্তার 
ভূমিকা কলকাতার পাঞ্জাবি শিখদের পক্ষে যথেষ্ট লাভজনক ছিল। সেদিনকার সাধারণ মুসলমান 
বিরোধিতা তাদের দীর্ঘদিনের ভিতরকার গোষ্ঠীদ্বন্ঘকে সাময়িকভাবে ঢাকা দেয়। জাতীয় আন্দোলনের 


কলকাতাব শিখ / ৮৭ 


শেষ দশকে তারা এঁক্যবদ্ধ হয়ে বাঙালি হিন্দুকে বাঁচাতে গিয়ে মধ্য ও উত্তর কলকাতার কোন 
কোন অঞ্চলকে সাময়িকভাবে প্রায় মুসলমানশুন্য করে তুলতে উদ্যোগ নেয়। সেদিন তাদের ভাগ্যে 
পুরস্কার কম জোটেনি। মেছুয়া অঞ্চলের বেশ কিছু ভূসম্পত্তি দখল করার পর তারা মহাত্মা গান্ধী 
রোডের পাশের আরো একটি বিহারি শিখদের গুরুদুয়ারার দিকে হাত বাড়ায়। এবারের লক্ষ্য ছিল 
মুনীলাল গুরুদুয়ারা। পাঞ্জাবি শিখদের যে গোষ্ঠী “বড়ি সঙ্গত’ দখল নিয়েছিলেন, তাদের কার্যকর 
অধিকারে এই গুরুদুয়ারাটিও চলে যায়। কিন্তু পূর্ণ আইনগত দখলের শেষ পর্যায়ে বাদ সাধলেন 
পেলেও, এঁ বাড়িটির কাঠামোতে রদবদল ঘটাতে পারবেন না বলে নিষেধ থাকায়, সেখানে যেন 
কিছুটা বাধ্য হয়ে ১৯৪০-এর আবহাওয়াকে ধরে রাখতে হয়েছে।৪১ 


দশ 
এ পৰ্যন্ত কলকাতার পাঞ্জাবি শিখদের ঘরের কথা তেমন বলা হয়নি । জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্ৰহণ, 
দক্ষতার সঙ্গে নতুন কালের যানবাহন পরিচালনা, গুরুদুয়ারার দখল ইত্যাদি অনেকটাই তাদের 
বাইরের ব্যাপার, সেখানে অন্দরমহল প্রায় অনুপস্থিত রয়ে গিয়েছে। ঘর বলতে তাদের সে যুগে 
কজনের নিজস্ব বাসযোগ্য বাড়ি ছিল, তার সঠিক নির্দেশ দেওয়া কঠিন কাজ। প্রথম দিকের জনসংখ্যায় 
পুরুষের প্রাধান্য থাকায়, তাদের সেদিন তেমন করে আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ বাড়ির প্রয়োজনও ছিল 
না। গুরুদুয়ারার ‘লঙ্গর’ অথবা এ জাতীয় ব্যবস্থা বেশ কয়েক জায়গায় চালু থাকায়, তারা নিজেদের 
রান্না করার সমস্যাটিকে অনেকটা সহজতর করতে পেরেছিল। অন্যদিকে দেশের সঙ্গে সম্পর্ক 
গভীর থাকায়, তারা সাধারণত বিয়ে করতে দেশে যেত। তার একটা বড় কারণ হল, বিহারি 
শিখদের সঙ্গে তাদের কোন বৈবাহিক সম্পর্ক সাধারণত হত না। নানা কারণে তারা তাদের 
সমমর্যাদাসম্পন্ন শিখ বলে স্বীকার করতে রাজি না হওয়ায়, কলকাতার শিখ জগৎকে দুটি ভিন্ন 
ভাগে করা যায়। এই কথায় আবার পরে আসব। 

কলকাতার পাঞ্জাবি শিখেরা দীর্ঘদিন বাঙালি হিন্দুদের কাছাকাছি থাকায়, তাদের ঘরের 
ভিতরে কতটা স্থানীয় জাতপাত ব্যবস্থার ছাপ পড়েছে, সে কথা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মধ্যযুগের 
শিখধর্ম হিন্দু জাতিব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুললেও, তার থেকে শিখপস্থ কতটা বেরিয়ে আসতে 
পেরেছিল, সেই নিয়ে বহু বিতর্ক রয়ে গিয়েছে।*২ তাদের ভিতরে জাতিকাঠামো একেবারে নেই 
বললে যেমন ভুল হবে, আবার সেই ব্যবস্থা হিন্দু সামাজিক কাঠামোর অনুরূপ বললেও এক 
ধরনর ত্রুটি ঘটবে বলে মনে হয়। আজও যেমন পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তের গুরুদুয়ারায় লঙ্গ 
র’-এর সময় সবাইকে এক পংক্তিতে খেতে হবে, অর্থাৎ সেখানে কোন জাতিভেদ নেই; আবার 
এমন উদাহরণও আছে যেখানে জাটদের প্রায় একতরফা প্রাধান্য আছে, তারা নিজেদের (জোট) 
গোষ্ঠীর ভিতরে বিবাহ ব্যবস্থা বজায় রাখতে পারলে খুশি ও নিশ্চিন্ত হন। তেমনি একই ব্যবস্থার 
পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায় ক্ষত্রি, অরোরা, রামগরিয়া বা আলুওয়ালিয়াদের মতন অন্য শিখ 
গোষ্ঠীর মধ্যে। কিন্তু তাদের কাউকে জাতপাতের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে, তারা সে কথা হয় 
সোজাসুজি অস্বীকার করবেন অথবা প্রশ্নটি পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। অথচ কোন ক্ষত্ৰিকে 
যদি ভুল করে রামগরিয়া বলা হয়, তাহলে তিনি তার প্রতিবাদ করে প্রচলিত সামাজিক কাঠামোতে 
নিজের সঠিক অবস্থান কোথায়, সে কথা প্রশ্নকারীকে জানিয়ে দেবেন। আবার পাঞ্জাবের জাট- 
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‘ভাপা** বিরোধের কথা আজও কলকাতার শিখদের মধ্যে কতটা দানা বেঁধে রয়েছে, সে বিষয়টি 
তাদের সঙ্গে কথা বললেই ধরতে পারা যায়। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, কলকাতার শিখেরা 
পাঞ্জাবের বাইরে দূর দেশে থাকলেও, তারা নিজেদের সঙ্গে তাঁদের পুরনো ও পরিচিত জাতিকাঠামোর 
অনেক অভিজ্ঞতাকে এখানে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। কলকাতার শিখ সমাজে জাতিবিন্যাসের 
পাশাপাশি রয়েছে তাদের ক্ষমতা ও নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা, যা মাঝে মাঝে গুরুদুয়ারার নির্বাচন বা 
কোন গুরুপুরব’ পালনকে কেন্দ্র করে সামনে এসে দাীঁড়ায়। গত একশো বছরে কলকাতার 
গুরুদুয়ারাগুলির গুরুত্ব ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কেরও কম পরিবর্তন ঘটেনি! আগে যেখানে 
বিভিন্ন কাজে এঁতিহাসিক “বড়ি সঙ্গত'-এর একতরফা প্রাধান্য ছিল, পরবর্তীকালে তার এক-তরফা 
প্রাধান্য কিছুটা নতুন গুরুদুয়ারাগুলির মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। ফলে কলকাতার গুরুদুয়ারা 
রাজনীতি কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না হয়ে, দক্ষিণে বেহালা থেকে উত্তরে ডানলপ 
বিজ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। সেখানে আবার যুক্ত হয়েছে পাঞ্জাবের রাজনীতির দোলাচল 
(বিশেষ করে আকালীদলের ভিতরকার গোস্ঠীসংঘর্ষ), যা স্থানীয় শিখ জনমানস ও গুরুদুয়ারাগুলিকে 
কখন কখনও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। 

গুরুদুয়ারাগুলি শিখ জীবনে আরো নানাভাবে ছাপ রেখে যায়! তাদের অঙ্গন থেকে এমন 
অনেক জিনিস উঠে আসে যা বাড়ির অন্দরমহল থেকে সমাজের নানাস্তরে জটিল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
করে। অতীতে কখন কখনও গুরুদুয়ারাগুলিতে শিখ ধর্মাচরণ (রেহিত”) বিরোধী কাজকর্ম করার 
জন্যে কাউকে 'তনখাইয়া” (দোষী) বলে ঘোষণা করলে, তাকে শাস্তি পেতে হত। সাম্প্রতিককালে 
গুরুদুয়ারাগুলির ভিতরকার দ্বন্দ বোধহয় এই ধরনের শাস্তিমূলক ঘোষণাকে সীমাবদ্ধ করতে 
পেরেছে। কিন্তু তাই বলে গুরুদুয়ারাগুলির ভিতরে বা বাইরে প্রকৃত শিখ কে তার সংজ্ঞা নির্ধারণে 
উৎসাহের কোন অভাব নেই। কোনো কোনো ব্যক্তিকে যেমন “পাক্কা” শিখ বলে শ্রদ্ধা জানানো 
হয়, তেমনি আবার কোনো কোনো গোষ্ঠীকে “কাচ্চা” শিখের তিলকে চিহ্নিত করে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
শিখের অসম্মানের জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়। আকালি আন্দোলনের পরবর্তীকালের কলকাতার 
পাঞ্জাবি শিখেরা বিহারি শিখদের 'কীচ্চা" শিখের সীমারেখায় রেখে, বোধহয় তাদের গুরুদুয়ারা 
দখলের নৈতিক অধিকার খুঁজেছিল। তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ না করার প্রধানতম কারণ হল 
যে, তারা পাঞ্জাবি শিখদের চোখে প্রকৃত শিখ বা ‘পাক্কা’ শিখ নয়! কলকাতার শিখ দুনিয়ার পাক্কা- 
কীচ্চার ছন্দ স্থানীয় সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায়কে যেন দুটি ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। বিহারি 
শিখেরাও পাঞ্জাবি শিখদের টাকা, গায়ের জোর আর স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক যোগাযোগের জন্যে 
কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করতে পছন্দ করেন। তাঁদের আরো ভয়, যদি তারা তাদের 
বাকি গুরুদুয়ারাগুলি দখল করে নেয়! অন্যদিকে পাঞ্জাবি শিখেরা নিজেদের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট কোনো 
কোনো “অশিখ' কাজকর্মের জন্য তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করেন না। 
উভয় গোষ্ঠীর পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি কলকাতার শিখ জগতে জটিলতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সেখানে 
কম বৈচিত্র্য আনেনি। 


এগারো 
কলকাতার শিখেরা যে একটি অবিমিশ্র ও অবিচ্ছিন্ন মানব গোষ্ঠী নয়, সে কথা বোধহয় আর 
বলার দরকার পড়েনা । তাদের ভিতরকার প্রতিযোগিতা, দলাদলি, অতীতের সংঘর্ষ বিহারি-পাঞ্জাবি 
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শিখেদের ভিতর যেন একই পৃথিবীর মধ্যে দুটি পৃথক ও কিছুটা সমান্তরাল স্তরের সৃষ্টি করেছে। 
তারা যেন “কাছে থেকে রইলে দূরে”-র মানুষ। বিহারি শিখেরা বেশ কয়েক পুরুষ ধরে এখানে 
বসবাসের ফলে মনে হয় অনেকটা বেশি স্থানীয় চেহারা নিয়েছেন। সুতাপট্রি-চিৎপুরের রাস্তায় 
হঠাৎ ধুতি পরা শিখ দেখলে অপরিচিত লোকের কাছে কিছুটা আশ্চর্য লাগতে পারে। কিন্তু যারা এ 
অঞ্চলের অনেক দিনের বাসিন্দা, তাদের কাছে বিষয়টি তেমন বৈচিত্র্যময় বা অভূতপূর্ব বলে মনে 
হবে না। বিহারি শিখেরা কলকাতা মহানগরীর মিশ্রসংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তাদের কিছুটা 
বিপরীত সীমানায় পাঞ্জাবি শিখেরা রয়েছেন। তারা যেন বৃহত্তর শিখ জগৎ-এর তথাকথিত “মূল 
শ্রোত'এর একমাত্র দাবিদার--কারণ তাঁরা যে সমস্ত রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও চিহ্ন শ্রদ্ধার 
সঙ্গে পালন ও বহন করে থাকেন, সেগুলিকে খালসা-শিখ সংজ্ঞার মুখ্য পরিচয় বলে মনে করা 
হয়। এক অর্থে দ্বিতীয়টিকে যদি 07987916107 বলে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে প্রথমটিকে কী 
Regional বা Local Tradition বলে নির্দেশ করব? অথবা তাঁরা কী একই সরলরেখায় 
অবস্থানকারী দুটি প্ৰান্তবিন্দু? অথবা পাঞ্জাবি শিখদের যা দাবি--'ভীরাই এককভাবে কলকাতা 
মহানগরীতে শিখধর্মের প্রকৃত ধারক ও বাহক”, এই বক্তব্য কতটা মেনে নেওয়া যায়? অন্যদিকে 
পাঞ্জাবি শিখদের দাবি যদি সঠিক বলে নির্ধারিত হয়, তাহলে বিহারি শিখেরা কি কেবল শিখধর্মের 
বিকৃত পরিচয়ের চিহ্ন বহন করে থাকে? 

উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর সম্ভবত শিখধর্মের বহুত্বের মধ্যে কিছুটা পাওয়া যেতে পারে। 
পাঞ্জাবের শিখেরা একমাত্র শিখ, আর কলকাতার বিহারি শিখেরা শিখ নয়-_ এই দাবির মধ্যে 
শিখধর্মকে যান্ত্ৰিকভাবে ছোট ছাঁচে ফেলে তাকে কি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অংশের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে নাঃ যে-কোনও ধর্মে অঞ্চল ও সামাজিক অবস্থান ভেদে তার 
ভিতর ও বাইরের চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন হয়েই থাকে আর সেটাই বোধহয় স্বাভাবিক। সেই 
জন্য অসমের নগাঁ জেলার গ্রামাঞ্চলে যে শিখদের দেখি, তাঁরা চুল দাড়ি রাখার পাশাপাশি অসমিয়া 
মহিলাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করে আধুনিক শিখ সংজ্ঞায় আরো একটি নতুন মাত্রা যোগ 
করতে পেরেছেন। বিহারি ও অসমিয়া শিখেরা কেউই পাঞ্জাবি ভাষা জানেন না। তারা নিজেদের 
গুরু ও গুরুগ্রন্থের নাম করে শপথ করলেও, মূল আদিগ্রস্থ পড়তে জানেন না। অথচ তাঁরা নিজেদের 
শিখ দাবি পরিত্যাগ করেননি। হাজার মাইল অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে এসে ইসলাম 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় চেহারা নেয়নি কী? সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ইসলামের চেহারাটা যে 
এক নয়, সেকথা বহু পণ্তিতজন বার বার বলবার চেষ্টা করছেন।৪৪ ইসলামের মতই প্রায় সারা 
পৃথিবীজোড়া, সুনির্দিষ্ট তত্ব ও কাঠামোসম্পন্ন ধর্মের ভিতর যদি গবেষকরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
তার আঞ্চলিক রূপকে খুঁজে পেয়ে থাকেন, তাহলে শিখধর্মের ক্ষেত্রে অনুরূপ আঞ্চলিক বৈচিত্র্য 
স্বীকার করতে আপত্তি থাকবে কেন ?9৫ 
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না । অতীতে তাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর করার কথা বলাতে, আমার একজন পাঞ্জাবি শিখ বন্ধু প্রথমে 
বুঝতেই পারেননি, আমি কাদের কথা জিজ্ঞাসা করছি। তারপর যখন তিনি বুঝতে পারলেন, তখন 
বললেন, “তুমি কী পটনিয়াদের কথা বলছ?” তাঁর গলার স্বরে এমন একটা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব ছিল, 
সেখান থেকে অনুমান করেছিলাম তাঁদের বিহারি শিখদের সম্বন্ধে ঘৃণার কথা। এই ঘৃণার বিষয়টি 
কেউই সরকারি স্বীকার করেন না। পরে বিহারি শিখদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি স্পষ্টতর হলে, 
তারাও এই বিষয়টি পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছেন। উভয় গোষ্ঠীব মধ্যে বিবাহ না হওয়ার কথা 
আমাকে দুই গোস্ঠীই জানিয়েছেন। 


২০. 


২১. 


২২. 


২৩. 


২৫. 


২৬. 


২৭, 


২৮, 


২৯. 


৩০. 


৩১. 


৩২. 


কলকাতার শিখ / ৯১ 


আমার চোখে কলকাতার অগ্রহরিদের সম্বন্ধে তেমন কোন লেখা আজও নজরে পড়েনি। কলকাতা 
শহরে গত ১৫০ বছরে শিখদের সম্বন্ধে বহু ধরনের বহু কিছু লেখা হলেও, সেখানে অগ্রহরিরা 
অনুপস্থিত। তাদের সম্বন্ধে অধিকাংশ তথ্য গত পাঁচ-ছবছরের নানা আলাপ-আলোচনা থেকে জানতে 
পেরেছি। প্রাসঙ্গিক তথ্যটি অনেকজনের বক্তব্য থেকে পাওয়া গিয়েছে। 


আমি এই প্রসঙ্গে গত শতকের প্রথম দিককার মেছুয়া-সৈয়দ সালি লেন অঞ্চলের বাবু চুনীলাল সিংহ, 
মুনীলাল সিংহ, হরিনারায়ণ সিংহ, বেচু সিংহের কথা বিশেষভাবে বলছি। তাদের সম্পত্তি বলতে 
আজ আর প্রায় কিছুই নেই। তাদের পুরনো দিনের কথা আমাকে বিশেষভাবে বলেছেন রামাবতার 
সিংহ । তিনি কলকতার “দৈনিক বিশ্বামিত্র-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। 


আমার হাতে এমন তিনটি পরিবারের নাম রয়েছে যাঁরা দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারি এডিনিউ-এর 
উপর তিনটি বিখ্যাত দোকানের মালিক। তার মধ্যে একটিতে কেবলমাত্র মহিলাদের জামাকাপড় 
তৈবিও বিক্রি হয়। দ্বিতীয়টিও কাপড়ের দোকান। তৃতীয়টিতে আধুনিক দেশি ও বিদেশি রঙ কিনতে 
পাওয়া যায়। 


আকালি আন্দোলন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গবেষণা হয়েছে। প্রায় তিরিশ বছর আগে মোহিন্দর সিংহের 
গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (The Akali Movement, New Delhi 1976) ৷ পরবর্তীকালে রিচার্ড 
ফক্সের আলোচনা (Lions of the Punjab : Culture in the Making, Berkely 1985) আকালি 
আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেক স্পষ্টতর করেছে। 


গুরুদ্ধারা ছোটা সিখ-সঙ্গত, ঘিতীয় প্ৰবন্ধ মণ্ডল কো কাযকাল মে হয়ে কাধো কা বিবরণ এবং আয়- 
ব্যয়, কলকাতা ১৯৮৮, পৃ.৩৭-৩৮। 

পাঞ্জাবি শিখদের দেশত্যাগের বিভিন্ন কারণের জন্যে দেখুন 1০১০৪7৩018৮, “Socio-Economic 
Background to the Emigation of Sikhs from Doaba”, Punjab Journal of Politics, 
৬০].], October 1977, pp.48-81; W.H.McLeod, Exploring Sikhism : Aspects of Sikh 
Identity, Culture, and Thought, New Delhi 2000, pp.216-34, 237-53. 

এই বিষয়টির প্রতি আমার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন নিউ আলিপুরের জয় সিংহ বেদি (জুন 
২০০২)। তিনি জীবনের শেষাংশে কলকাতার মেট্রো রেলে চাকরি করে অবসর নেন। ১৯৩১-এর 
জনগণনাতে অনেকটা একই ধরনের মন্তব্য করা হয়। 


আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থা ও জাট কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা অনেক গবেষক বলেছেন। 
দেশে ও বিদেশে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখি। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে কলকাতার রাস্তায় 
শিখেদের বিভিন্ন ধরনের যানবাহন নিয়ে কর্মব্যস্ততার কথা ইংরেজ জনগণনা অফিস থেকে গোয়েন্দা 
দপ্তর সবাই কম বেশি কথা বলতে চেষ্টা করেছেন। 

Intelligence Branch, C.L.D., Bengal. Report on the Political Situation and Labour 
Unrest for the Period ending the 151) February 1928, pp.4-5. 

১৯২৮-এর প্রথম চার মাসের পাক্ষিক গোয়েন্দা রিপোর্টের প্রায় প্রতিটিতে বাবা গুরুদিত সিংহ-এর 
ইংরেজ সরকার বিরোধী আক্রমণাত্মক বন্তৃতার উল্লেখ পাই। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, 
বকুলবাগানের এই গুরুদুয়ারাটি আজ আর নেই। যদিও তাব চারপাশে আজও গাড়ি মেরামতের 
একাধিক কারখানা রয়েছে। তবে সেগুলি আর পাঞ্জাবি শিখ পরিচালিত কারখানা নয়। 
আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে ভাদ্র ১৩২৯ ৷ এই মিছিল বাংলার ‘আকালি দল'-এর নেতৃত্বে পরিচালিত 
হয়েছিল। । 

সুভাষচন্দ্ৰের সঙ্গে নিরঞ্জন সিংহ তালিবের যোগাযোগের খবর নানা সূত্ৰ থেকে জানতে পারা যায়। 
একসঙ্গে উভয়ের ছবি আমি কলকাতার নরিন্দর সিংহের (গুরুমত মিউজিক একাডেমি) কাছে দেখেছি। 


৯২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


৩৬. 


৩৭. 


৩৮. 


৩৯. 


80. 


৪১, 


৪২. 


8৩, 


১৯২৮ কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তিনি সম্ভবত উপস্থিত ছিলেন। 
সুভাষচন্দ্ৰের অন্তৰ্ধানে তার কিছুটা হাত আছে মনে করে ইংরেজ পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। তার 
সময়কার কলকাতা থেকে সম্পাদিত পাঞ্জাবি সংবাদপত্র ‘দেস-দপণ’-এর কপি আর পাওয়া যায় না। 
সেই কাগজপত্রপাওয়া গেলে এই বিষয়টি সম্বন্ধে আরো ভালভাবে আলোকপাত করা যাবে। অবশ্য 


_ আজও ‘দেস-দৰ্পণ’ কাগজ কলকাতা থেকে প্রায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়, তবে তার চেহারা, ছাপার 


অক্ষর ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিপুল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে সেকালের কলকাতা থেকে ইংরেজীতে 
প্রকাশিত 774 5177 Review পত্রিকার কথা মনে রাখার দরকার আছে। : 

জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কলকাতার শিখদের যোগাযোগ আজও চলেছে। তবে সে সম্পর্কের আজ 
ছায়ামাত্র রয়েছে। কংগ্রেস বিধায়ক দলের চিফছইপ পদে অশীতিপর বৃদ্ধ সর্দার গিয়ান সিংহ সোহনপাল 
পয়েছেন। 

রোজানা দেস-দপর্ণ, গুকদুয়ারা বড়ি সিখ সঙ্গত নম্বব, ১৬ই এপ্রিল ১৯৪১, পৃ. ৩৭ ৷ 

সমস্ত ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণের জন্য লেখকের The Other Sikhs, New Delhi 2003, pp. 212- 
20 দেখুন। 

দলীপ সিংহ, কলকতা সাধিত ইতিহাসক গুরুদুয়ারে অতে পক জথেবন্দিয়া দা সংখেপ ইতিহাস, 
কলকাতা ২০০০, পৃ. ৬১। রী 

লাড্ডা সিংহ বেদির (১৯৪১) কথা আমাকে অনেকে জানিয়েছেন। তিনি আজও কলকাতার শিখ 
সমাজে অতীত কালের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলে চিহিন্ত। কোনো কোনো মানুষের কাছে তিনি প্রায় 
গল্পকথার মানুষের পর্যায়ে চলে গিয়েছেন। 

আকালি আন্দোলন পূর্বভারতের কোনো কোনো জায়গায় স্থানীয় পাঞ্জাবি শিখ সমাজে ফাটলের সৃষ্টি 


' করেছিল। তার সুযোগ নিয়েছিলেন স্থানীয় ইংরেজ সরকার। আকালিদের পরিবর্তে সরকার- অনুগত 


দুর্বল করার চেষ্টা করেন। পাঞ্জাবে গত শতকের তৃতীয় দশকে আকালিরা সরকারকে পর্যুস্ত করলে, 


পূর্বভারতে সরকার বোধহয় তার বদলা নেন। এখানে যেন কিছুটা আকালি আন্দোলনের বিপরীত 
" প্রতিক্রিয়া দেখি। শিখ এঁতিহাসিকদের একাংশ সাধারণত আকালিদের সাফল্য দেখাতে এত ব্যস্ত 


থাকেন, তার ফলে এই বিষয়টি এ পর্যন্ত তাঁদের অনেকের নজর এড়িয়ে গিয়েছে। 

১৯২৫-এর গুরুদুয়ারা আইন কেবল পাঞ্জাবে বলবৎ করা হয়। সেখানকার সমস্ত এতিহাসিক গুরুদুয়ারা 
তাই আকালিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু পাঞ্জাবের বাইরে এ আইনের তেমন কোন গুরুত্ব 
ছিল না। আকালিরা কলকাতার ‘বড়ি সঙ্গত’ এ আইনের বলে দখল করতে পারেনি! সরকার তাদের 
দখলদারিতে বাধা দেন। অন্যদিকে সরকার তাঁর অনুগত শিখদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অনুকূল 
অবস্থা তৈরি করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। 

Suranjan Das, Communal Riots in Bengal, 1905-47, New Delhi 1991, 00,915, 167, 
182. 

এখনও সেই মামলার কাগজ্রপত্র দেখার সুযোগ ঘটেনি। তবে ঘটনাটির বিবরণ একাধিকবার ‘বড়ি সঙ্গ 
ত’ গুরুদুয়ারার প্রধান মান সিংহ গ্ৰেওয়ালের মুখ থেকে শুনেছি। 

শিখদের ভিতরকার জাতিকাঠামো নিয়ে বহু মূল্যবান আলোচনা হয়েছে! তার জন্য বিভিন্ন গবেষণাগুলি 
দেখা যেতে পারে। অন্যদিকে প্রতিবাদী শিখ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দেখুন, Jagjit Singh, "The Caste 
System and the Sikhs’, in J. S. Mann and H. 5, Saram (ed.), Advanced Studies in 
Sikhism, Chandigarh 1989. pp. 278-300. 

‘ভাপা’ বলতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে আগত মূলত অরোরা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদের বোঝায়। 


৪৪. 


৪৫. 


কলকাতার শিখ / ৯৩ 


তাঁরা জাট প্রাধান্যকে মানতে তেমন রাজি নন। জাটদের সঙ্গে তাঁদের ঝগড়া পাঞ্জাবের রাজনীতিতে 
মাঝে মাঝে বিপুল জটিলতার সৃষ্টি করে। 

ভারতীয ইসলামের আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের কথা অধ্যাপক ইমতিয়াজ্র আমেদ তাঁর একাধিক গবেষণা- 
গ্রন্থে বলবার চেষ্টা করেছেন! অনুরূপভাবে অধ্যাপক রিচার্ড ইটন ইসলামের সঙ্গে ভাবতীয় 
উপমহাদেশের স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির গভীর যোগের কথা বলতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে তার 
আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি! 

প্রবন্ধটি রচনায় বহুজনের বছ সাহায্য পেয়েছি। প্রথমেই সর্দার শরণ সিংহ, সর্দার জগমোহন সিংহ, 
সর্দার মানসিংহ গ্রেওয়ালের কাছে খণ স্বীকার করছি। একই সঙ্গে ছোটি শিখ সঙ্গতের রামাবতার 
সিংহ, সতনাম সিংহ ও মনমৌজি সিংহের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। তাদের সবাইয়ের কাছে 
আমি কৃতজ্ঞ 


শহর বৰ্ধমানে মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্য 


রঙ্গনকান্তি জানা 


বর্ধমান জেলায় মধ্যযুগের বেশকিছু মুসলিম স্থাপত্য আজও টিকে আছে, যেগুলির নির্মাণকাল 
আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকে উনবিংশ শতকের শেষ। এগুলির মধ্যে কয়েকটির 
সংস্কার হলেও, বেশির ভাগই জরাজীর্ণ অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এই জেলার মুসলিম ধর্মীয় 
স্থাপত্য ও সৌধগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় (১) প্রাক্‌-মুঘল আঞ্চলিক স্থাপত্য, (২) মুঘল 
যুগের আঞ্চলিক স্থাপত্য। এই শেষোক্ত স্থাপত্যধারাটি খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতকের শেষ পৰ্যন্ত 
অনুসৃত হয়। 

(১) প্রাক্‌-মুঘল ধর্মীয় স্থাপত্য-_ইটের তৈরি, অর্ধগোলাকার গন্মুজযুক্ত, পলেস্তারা- 
বিহীন দেওয়াল, খিলাননির্ভর ইমারত এবং অনেক ক্ষেত্রেই ঢালু ছাদ ও বাঁকানো কার্নিশযুক্ত। 
এছাড়া স্থাপত্য অলংকরণে পোড়ামাটির কাজের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, যেমন- সুলতান 
হোসেন শাহ-র আমলে নির্মিত চার গম্বুজ মসজিদ, নতুনহাট (থানা-মঙ্গলকোট); ওই একই 
সময়ে নির্মিত এক গম্বুজ মসজিদ, কুলুট (থানা-কেতুগ্রাম) ;আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে 
নির্মিত জামি মসজিদ, খাসপুর (থানা-কালনা)। 

(২) এই জেলায় মুঘল ও মুঘল পরবর্তী আমলের স্থাপত্যধারার বৈশিষ্ট্য হল পলেস্তারাযুক্ত 
ইটের দেওয়াল ; অর্ধগোলাকার গম্বুজ খানিকটা উঁচু, কারণ ছাদের উপরিতল থেকে খানিকটা 
দেওয়াল গেঁথে (গোলাকার বা আটকোণা) তার ওপর নির্মাণ করা হত। গম্বুজ অর্ধ গোলাকার, 
ওপরের ভাগটি কোণাকৃতি বা পেঁয়াজের আকৃতির এবং চূড়াযুক্ত। গম্বুজের সংখ্যা মূলত এক বা 
তিন। গন্ুজগুলি টানা অর্ধগোলাকৃতি খিলানের ওপর নির্ষিত। প্রায়শই আনুভূমিক আলিসা বো 
খাঁজকাটা অলংকৃত নিচু পীঁচিল) ৫0172977121 70829) দেখতে পাওয়া যায়। তবে পোড়ামাটির 
অলংকরণসজ্জাও কিছুকিছু স্থানে এই সময়ে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন-_নরসিংহপুর মসজিদ 
থোনা-কেতুগ্রাম)। এই সময়ের মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যে পঙ্খ পলেস্তারার মাধ্যমে অলংকরণও 
বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন--তিন গম্বুজ মসজিদ, বেলোয়ারী উদ্ধারণপুর থোনা- 
কেতুগ্রাম) ; তিন গম্বুজ জালালিয়া মসজিদ, বোহার থোনা-মেমারী) ; তিন গম্বুজ মসজিদ, 
মৌডাঙ্গা (থানা-পূৰ্বস্থলী) ইত্যাদি। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ মুঘল স্থাপত্যগুলির 
সঙ্গে বর্ধমান জেলার স্থাপত্যগুলি যদিও তুলনীয় নয়, তবুও আঞ্চলিক শৈলীর দিক থেকে এগুলি 
বিশেষ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলে মনে হয়। 

এই আলোচনায় স্থাপত্য সমীক্ষার ক্ষেত্রটি হল- বর্ধমান শহর, যার আয়তন ১৩.২০ 
বর্গমাইল। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতকের শেষ, এই 


শহর বর্ধমানে মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্য / ৯৫ 


সময়ের মধ্যে যেসব মুসলিম ধৰ্মীয় স্থাপত্য অর্থাৎ মসজিদ এবং সমাধিভবন ও সৌধ নির্মিত 
হয়েছিল এবং বর্তমানে তার মধ্যে যেগুলি টিকে আছে, সেইগুলিকেই এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত 
করা হয়েছে। এই সমীক্ষার মূল লক্ষ্য সেইসময়কার রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ইতিহাসকে খোঁজা 
নয়, এই শহরে স্থাপত্য-শৈলীর প্রাচীন ধারাটিকে অনুসন্ধান করে দেখা। শহর বর্ধমানে আজও 
টিকে থাকা মধ্যযুগীয় মুসলিম স্থাপত্যগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটির জরাজীর্ণ অবস্থা। কিছুর 
অবশ্য সংস্কার হয়েছে। তবে সংস্কার করতে গিয়ে স্থাপত্যের প্রাচীন মূল অংশটির আমূল পরিবর্তন 
সাধন কোনও কোনও ক্ষেত্রে করা হয়েছে। যার দরুন স্থাপত্যটির প্রাচীন অংশ খুঁজে বার করা 
কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরাতন স্থাপত্যটিকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে নতুন 
করে কাজের উপযোগী ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণ করা হয়েছে বা হচ্ছে। 

আলোচ্য এই অঞ্চলের মধ্যযুগীয় মুসলিম স্থাপত্যগুলি হল : 

(১) এক গম্বুজযুক্ত শেরশাহী কালো মসজিদ, নিৰ্মাণকাল হিজরি ৯৫০ অব্দ (১৫৪৩ 
খ্রি.) স্থান পুরাতন চক, প্রতিষ্ঠাফলক আছে। 

এই মসজিদটির মূল ইমারতটি বাঁধানো বেদীর ওপর তৈরি, বর্গাকার ভূমিনক্সা এবং 
মাথার ওপর গম্মুজটি ইমারতের চারদিকের দেওয়াল নির্ভর। ইমারতের ছাদের ওপর আটকোণা 
নিচু পাঁচিলের ওপর অর্ধগোলাকার চূড়াসমম্বিত গম্বুজটি নির্মাণ করা হয়েছে। ছাদের তল সমতল 
এবং নিচু অলংকৃত পাঁচিলে সজ্জিত (খাঁজকাটা) চারকোণে চারটি ভিত্তিস্থল থেকে ওঠা আটকোণা 
মিনার, যার উচ্চতা গম্বুজের উচ্চতাকে অতিক্রম করেনি। সমগ্র ইমারতটি পলেস্তারার প্রলেপযুক্ত। 
ইমারতের প্রবেশপথ একটি এবং তা খিলান নির্ভর। অভ্যন্তরে পশ্চিমদিকের দেওয়ালে অবতল 
মিহরাব। মসজিদের ভিতরে দেওয়াল গাত্রে কিছুকিছু পত্ম অলংকরণসজ্জা (মূলত প্রস্ফুটিত 
পদ্ম) রয়েছে। এছাড়া পূর্বদিকে বাইরের দেওয়ালে ছোটো ছোটো কিছু উল্লম্বভাবে প্যানেল-এর 
অলংকরণ দেখা যায়। তবে মসজিদটির প্রবেশপথের চত্বরটি নতুন করে বারান্দা দিয়ে ঢেকে 
দেবার ফলে পূর্বদিকের বাইরের দেওয়ালের কিছু অংশ চাপা পড়েছে।৯ 

(২) এক গন্ুজযুক্ত পীর বহরম সকার সমাধিভবন, নিৰ্মাণকাল হিজরী ৯৭০ অব্দ, 
স্থান : পীর বহরম মহঙ্লা। দুটি ফলক আছে, একটির সময়কাল হিজরী ৯৭০ অব্দ এবংঅপরটি 
হিজরী ১০১৫ অব্দ। 

এই সমাধিভবনের ভূমিনক্সা বর্গাকার, মাথার ওপর অর্ধগোলাকার চূড়াযুক্ত গম্বুজ, এই 
গন্ুজটি সমাধিভবনের চারদিকের দেওয়ালনির্ভর, ছাদটি ঢালু এবং কার্নিশ বাঁকানো । ছাদের চার 
কোণে চারটি ভিত্তিমূল থেকে ওঠা আটকোণা মিনার, যা ছাদের ওপরতলটিকে খুব সামান্যই 
অতিক্রম করেছে। প্রবেশপথ একটি এবং সেটি খিলান নির্ভর। বাইরের ও অভ্যন্তরের দেওয়ালে 
পলেস্তারাযুস্ত। তবে বাইরের দেওয়ালে কোনও কোনও পলেস্তারা খসে যাওয়ায় পুরোনো 
পোড়ামাটির অলংকরণ চোখে পড়ে। তবে তা সংখ্যায় খুব বেশি নয়। অলংকরণ প্রধানত ফুল, 
লতাপাতার নক্সাযুক্ত। যার থেকে মনে হয়, এই সৌধটি প্রথমদিকে পলেস্তারাবিহীন ছিল। সমগ্র 
সমাধি স্থাপত্যটি বাঁধানো বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত।২ 

(৩) তিন গন্ুজযুক্ত শাহী জুম্মা মসজিদ, নিৰ্মাণকাল : আনুমানিক ১৬৯৯-১৭০২ 
খ্রিস্টাব্দ (আজিম উস্সান দ্বারা), স্থান : পায়রাখানা গলি, প্রতিষ্ঠাফলক ছিল। 

আয়তাকার ভূমিনক্সা সমন্বিত, তিন গম্বুজ এবং বারান্দাযুক্ত মসজিদ। তিনটি গন্বুজই 


৯৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


অর্ধগোলাকার, চূড়াযুক্ত, একই আকারের এবং ওপর দিকে বৃত্ত বরাবর পদ্মপাপড়ির অলংকরণে 
সজ্জিত! ছাদ সমতল এবং আলিসা বরাবর কিছুদূর অন্তর ক্ষুদ্রাকৃতি মিনার। তবে এই স্থাপত্যের 
চারকোণে ভিত্তিস্থল থেকে ওপরে ওঠা মিনার নেই। পূর্বদিকে তিনটি খিলাননির্ভর মূল প্রকোষ্ঠে 
ঢোকার প্রবেশপথ মূল প্রকোন্ঠটিতে দুটি আড়াআড়ি অর্ধগোলাকৃতির খিলান। এই দুটি আড়াআড়ি 
খিলানের ও চারদিকের দেওয়ালে নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ওপরের তিনটি গম্বুজ। মসজিদ 
অভ্যন্তরে দেওয়ালের গায়ে সামান্য পহ্থ অলংকরণ, মিহরাব অত্যন্ত সাধারণ । পূর্বদিকে তিনটি 
ভাগে-বিভক্ত নিচু চারচালা সমন্বিত বারান্দা। চারচালার ছাদে কিছুদূর অন্তর রয়েছে ক্ষুদ্ৰাকৃতি 
মিনার অলংকরণ। এই বারান্দার প্রবেশপথ সাতটি এবং স্তত্ত/খিলান নির্ভর। সমগ্র বারান্দাটি 
দাঁড়িয়ে আছে দুটি আড়াআড়ি খিলান এবং পার্শ্ব প্রাচীরের ওপর নির্ভর করে। বারান্দার দেওয়ালে 
পঙ্খসজ্জার কিছু নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। আগাগোড়া পলেস্তারার আবরণ রয়েছে 

(৪) তিন গম্বুজযুক্ত জুম্মা মসজিদ, নিৰ্মাণকাল : হিজরী ১২৭০ অব্দ, স্থান :ইছালাবাদ, 
প্রতিষ্ঠাকলক আছে তবে পড়া যায় না, অস্পষ্ট। 

আয়তাকার ভূমিনক্সা, আটকোণা কিছুটা পরীর গেঁথে অর্থ গোলাকার চূড়াযুক্ত ভিনটি 
গম্বুজ, সঙ্গে পদ্মপাপড়ির অলংকরণ ওপরের বৃত্ত বরাবর ।-চারকোণে ভিত্তিস্থল থেকে ওঠা 
আটকোণা চারটি মিনার! ছাদের তল সমতল! আলিশায় খাঁজকাটা অলংকরণ । পূর্বদিকে তিনটি 
খিলাননির্ভর প্রবেশপথ । মূল ইমারতের অভ্যন্তরে দুটি অর্ধগোলাকৃতি আড়াআড়ি খিলানের ওপর 
এবং চারদিকের দেওয়ালনির্ভর ছাদের তিনটি গম্বুজ সমগ্র স্থাপত্যটি পলেস্তারার আবরণে ঢাকা। 
অভ্যন্তরে পঞ্থসজ্জা রয়েছে। অবতল মিহরাবও পঞ্সজ্জায় অলংকৃত। পূর্বদিকের বাইরের 
দেওয়ালে উল্লম্বভাবে বিভিন্ন আকৃতির প্যানেলের অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায়! সমগ্র স্থাপত্যটি 
বাঁধানো বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাচীর ছারা বেষ্টিত। চত্বরে প্রবেশের একটিমাত্র প্রবেশপথ 
এবং তোরণ সমন্বিত৷ . 

(৫) এক গন্ুুজযুক্ত সাহান মসজিদ, কোন প্রতিষ্ঠাফলক নেই স্থান : শহিদতলা, গোদা। 

বর্গাকার ভূমিনক্সা, অর্ধ গোলাকার গম্বুজ চূড়াযুক্ত (তবে প্রাচীর গেঁথে নয়), ঢালু ছাদ ও 
বাঁকানো কার্নিশ, স্থাপত্যের প্রবেশপথ একটি খিলাননির্ভর, চারকোণে চারটি ভিত্তিস্থল থেকে ওঠা 
আটকোণা মিনার। ছাদের গন্ুজটি চারপাশের দেওয়ালনির্ভর। সমগ্র ইমারতটি পলেস্তারায় ঢাকা 
এবং বাঁধানো বেদীর ওপর স্থাপিত। মিহরাব অলংকরণবিহীন সাধারণ মানের । বর্তমানে পূর্বদিকে 
নতুন বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রাচীন স্থাপত্যের একটি মিনার! 

(৬) এক গম্বুজযুক্ত বন মসজিদ, নিৰ্মাণকাল :আনুমানিক ১৭ ১৫ খ্রিস্টাব্দ, ফোরুকসিয়র- 
এর আমলে) স্থান : খাঁ পুকুর, সুফি বায়াজিদের আস্তানার পাশে। 

বর্গাকৃতি ভূমিনক্সা, বাঁধানো বেদীর ওপর ইমারতটি প্রতিষ্ঠিত। ছাদের ওপর গন্ুজটি 
অর্ধ গোলাকার চূড়াযুক্ত এবং চারদিকের দেওয়াল নির্ভর। ছাদের ওপর কিছুটা প্রাচীর গেঁথে 
তারপর গন্ুজের নির্মাণ করা হয়েছে।চারকোণে স্থাপত্যের ভিত্তিস্থল থেকে ওঠা চারটি আটকোণা 
মিনার। আগাগোড়া পলেস্তারার প্রলেপ একটিমাত্র খিলাননির্ভর প্রবেশপথ। মিহরাব অলংকৃত 
নয় 

(৭) এক গম্বুজ ও দুপাশে দুটি দোচালা স্থাপত্যযুক্ত খাজা আনোয়ারের সমাধিভবন, 
নিৰ্মাণকাল : আনুমানিক ১৭১৫-১৭১৬ খ্রিস্টাব্দ (ফারুকসিয়রের আমল), স্থান : বেড় অঞ্চল। 








শহর বৰ্ষমানে মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্য / ৯৭ 


আয়তাকার ভূমিনক্সা, সমগ্র স্থাপত্যটি বীধানো বেদীর ওপর স্থাপিত। অর্ধগোলাকার 
 গশ্থুজটি ছাদের ওপর কিছুটা আটকোণা আকৃতির প্রাচীর গেঁথে তারপর নির্মাণ করা হয়েছে। 
গদছুজটি প্রকোষ্ঠের চারদিকের দেওয়ালনির্ভর। ছাদের আলিসা খীঁজকাটা সঙ্জীয় সজ্জিত এবং 
তিনভাগে বিভক্ত। চারকোণে স্থাপত্যের ভিত্তিস্থল থেকে ওঠা আটকোণা চারটি মিনার। এই 
প্রকোষ্টের প্রবেশপথ একটি এবং তা খিলাননির্ভর। সম্মুখস্থ দেওয়ালে উল্লম্বভাবে বিভিন্ন আকৃতির 
প্যানেল ও খিলানের অলংকরণ সঙ্জা। এই স্থাপত্যের দুপাশে দুটি দোচালা স্থাপত্য যুক্ত করা 
আছে। যে দুটি অপেক্ষাকৃত নিচু, এবং দুটিতে একটি করে খিলাননির্ভর অলংকৃত প্রবেশপথ 
আছে। সমগ্র স্থাপত্যটি পলেস্তারার আবরণে ঢাকা মুঘল স্থাপত্যরীতির সঙ্গে বাংলার আঞ্চলিক 
দোচালা স্থাপত্যের মিলনের এটি একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত ।৫ ' 

(৮) তিন গম্বুজযুক্ত মসজিদ, নিৰ্মাণকাল : আনুমানিক ১৭১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দ ফোরুক- 
সিয়রের আমল), স্থান : বেড় অঞ্চল (খাজা আনোয়ার বেড়ের সমাধিভবনের পাশে)। 

এই ইমারতটির অন্য তিন গম্বুজযুক্ত মসজিদের ধীচ। 

(৯) তিন গন্ুজযুক্ত, নূরানী মসজিদ, নিৰ্মাণকাল :আনুমানিক ১৭ ১৬ খ্রিস্টাব্দ, (ফারুক- 
সিয়রের আমল) স্থান : হিজরেপাড়া, প্রতিষ্ঠাফলক ছিল, বর্তমানে নেই। 

আয়তাকার ভূমিনক্সা, সমগ্র স্থাপত্যটি বাঁধানো বেদীর ওপর স্থাপিত। ইমারতের ছাদে 
তিনটি অর্ধগোলাকার চুড়াযুক্ত গম্বুজ । ছাদের ওপর আটকোণা আকৃতির কিছুটা গেঁথে তার ওপর 
গম্বুজ নিৰ্মাণ চারকোণে স্থাপত্যের ভিত্তিস্থল থেকে ওঠা আটকোণা চারটি মিনার। ছাদের তল 
সমতল এবং নিচু পাঁচিলে খৌঁজকাটা) ঘেরা। তিনটি প্রবেশপথ প্রত্যেকটি খিলাননির্ভর। মাঝেরটি 
অপেক্ষাকৃত বড়ো। অভ্যন্তরে দুটি আড়াআড়ি খিলান। এই দুটি আড়াআড়ি খিলান ও চারদিকের 
দেওয়ালে নির্ভর করে আছে ওপরের তিনটি গম্ুজ। মিহরাব অবতল এবং অলংকরণবিহীন। 
তবে পূর্বদিকের বাইরের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে প্যানেলের অলংকরণ আছে। সামনে নতুন করে 
একটি ঢাকা বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে। সমগ্র স্থাপত্যটি পলেস্তারার আবরণে ঢাকা। 

(১০) তিন গন্ুুজযুক্ত মসজিদ, স্থান : মাঝেরপাড়া, গোদা। প্রতিষ্ঠাফলক নেই। 

শহরের অন্যসব তিন গম্বুজযুক্ত মসজিদের অনুরূপ, তবে ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। 
অভ্যন্তরের দেওয়ালে সামান্য পদ্খসজ্জার অলংকরণ রয়েছে। 

জি গৰজত হালি হুন মিঞার বেড় (বিবেকানন্দ কলেজ মোড়), প্রতিষ্ঠা- 
ফলক নেই। 
মাগির ভন তিতি দিল নত 
(১২) তিন গম্বুজযুক্ত মসজিদ, নিৰ্মাণকাল ১২৫৭ বঙ্গাব্দ, স্থান :কমল সায়র। প্রতিষ্ঠাফলক 
এই মসজিদের স্থাপত্যের ধরন শহরের অন্য সব তিন গন্ুজযুক্ত মসজিদের মত। তবে 
ইমারতের ভিত্তিস্থল থেকে ওঠা চারকোণের চারটি অটিকোণা মিনারের পূর্বদিকের দুটি উচ্চতায় 
পশ্চিমদিকের দুটির থেকে বড়। ওপরের গন্ুজে পদ্মপাপড়ির সঙ্জা। আগাগোড়া পলেস্তারায় 
22595 
অনেকটাই চাপা পড়ে গিয়েছে। 

(১৩) তিন গন্ুজযুক্ত মসজিদ, স্থান : রঘুনাথপুর (সতীর মাঠ), আলমগঞ্জ। 


৯৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


অন্য সব তিন গন্বুজযুক্ত মসজিদের মত স্থাপত্যের ধরন। 

০০০০০০০০০০০ 
নেই। 

উপরোক্ত নং ১৩-র মত। 

(১৫) দোচালা সমাধিসৌধ, স্থান : রহ রা 

(১৬) তিন গণ্দুজযুক্ত মসজিদ, নিৰ্মাণকাল : হিজরী-১২৪৩ অব্দ, স্থান : কাটরাপোতা, 
লাকুর্ডি। প্রতিষ্ঠাফলক ছিল। 

এই মসজিদের স্থাপত্যের ধরন অন্যসব তিন গম্বুজযুক্ত মসজিদের মত। তবে ছাদের 
তিনটি গম্বুজ পেঁয়াজের আকৃতির এবং আগাগোড়া পদ্মপাপড়ির অলংকরণ সমন্বিত। ভিত্তিস্থল 
থেকে ওঠা চারকোণের চারটি আটকোণা মিনারের মধ্যে পূর্বদিকের দুটি, পশ্চিমের দুটির চেয়ে 
অপেক্ষাকৃত উচ্চতায় বড়! স্থাপত্যের অভ্যন্তরে এবং বাইরের দেওয়ালে পঙ্ছসজ্জার অলংকরণ 
রয়েছে। আগাগোড়া পলেস্তারায় ঢাকা। মূল চত্বরে প্রবেশের পথে রয়েছে সুদৃশ্য তোরণ। তবে 
মসজিদের ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। 

(১৭) এক গন্দুজযুক্ত মসজিদ, স্থান : রাজগঞ্জ, প্রতিষ্ঠাফলক নেই। 

শহরের অন্য সব এক গন্ুজযুক্ত মসজিদের মত স্থাপত্যের ধরন। 

(১৮) তিন গম্বুজযুক্ত মসজিদ, স্থান : খোসবাগান, প্রতিষ্ঠাফলক নেই! 

শহরের অন্য সব তিন গন্ুুজযুক্ত মসজিদের মত সাধারণ স্থাপত্য ধরন। তবে ব্যাপক 
সংস্কার করা হয়েছে। 

(১৯) এক গন্বুজযুক্ত মসজিদ, নিৰ্মাণকাল হিজরী ১১১৫ অব্দ, আরও একটি ফলক 
হিজরী ১১১৬ অন্দ। স্থান : ইছালাবাদ। 

এই মসজিদটি পরিত্যক্ত। সমগ্র স্থাপত্যটি গভীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন, এবং প্রচুর পরিমাণ 
বিষধর সাপ থাকায় প্রবেশের অযোগ্য। তবে যেটুকু উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে, তা হল বর্গাকার 
ভূমিনক্সা, স্থাপত্যের ছাদ ঢালু ও কার্নিশটি বাঁকানো। চারকোণে স্থাপত্যের ভিত্তিস্থল থেকে ওঠা 
চারটি আটকোণা মিনার এবং ছাদের গম্বুজটি অর্ধ গোলাকার এবং নিচু, অর্থাৎ ছাদের ওপর প্রাচীর 
গেঁথে নয়। আগাগোড়া পলেস্তারায় ঢাকা স্থাপত্যের ধরন শহরের অপর প্রান্তে গোদা শহিদতলার 
সাহান মসজিদের মত।৬ 

(২০) এক গম্বুজ ও দুপাশে দোচালা সাদৃশ্য ছাদযুক্ত মসজিদ, স্থান : মাঝেরপাড়া, 
ছোটনীলপুর, প্রতিষ্ঠাফলক নেই। 

এই মসজিদ স্থাপত্যের গড়ন তিন গম্বুজযুক্ত মসজিদের মত। তবে ইমারতের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে ওপরের ছাদের গঠন পর্যবেক্ষণ করলে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সাধারণত তিন 
গন্বুজযুক্ত মসজিদের ক্ষেত্রে ওপরের তিনটি গম্বুজ নিচে দুটি আড়াআড়ি অর্ধগোলাকৃতি খিলান 
ও চারপাশের দেওয়ালনির্ভর করে গড়ে তোলা। আয়তাকার ভূমিনক্সায় আড়াআড়ি খিলান দুটির 
মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং প্রত্যেকটি আড়াআড়ি খিলান থেকে পার্শ্ববর্তী দেওয়ালের দুরত্ব সমান। তবে 
এই গম্বুজ ও দোচালা স্থাপত্য সমন্বিত মসজিদের ক্ষেত্রে, আড়াআড়ি খিলান ও তার পাশ্ববর্তী 
দেওয়ালের দুরত্ব বেশ কম! কারণ তা না হলে ছাদের ওপর পিরামিডের আকৃতির দোচালাটি 
গঠন করা সম্ভব হত না দৌচালা আকৃতির ছাদ দুটি কিছুটা প্রাচীর গেঁথে নির্মিত। মাঝখানের 


শহর বর্ধমানে মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্য / ৯৯ 


গোলাকার গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং কিছুটা প্রাচীর গেঁথে নির্মিতি। এছাড়া মসজিদের অন্যান্য 
অংশ অন্যসব তিন গম্বুজ মসজিদের মত। 

(২১) এক গম্বুজযুক্ত মসজিদ, স্থান : বড়বাজার। প্রতিষ্ঠাফলক নেই। 

বর্তমানে মূল প্রাচীন মসজিদটি ভেঙে ফেলে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। 

(২২) এক গম্বুজযুক্ত হাজী বুদ্ধুর মসজিদ, স্থান : গোলাবাড়ি (উত্তর ফটকের পাশে)। 
প্রতিষ্ঠাফলক ছিল, হিজরী ১২৮০ অব্দ। 

বর্তমানে এই স্থাপত্যটির আমূল সংস্কার করা হয়েছে। 

(২৩) এক গম্বুজ ও দুপাশে দোচালা সাদৃশ্যযুক্ত ছাদ মসজিদ, স্থান : পশ্চিমপাড়া 
ছোটনীলপুর, প্রতিষ্ঠাকলক নেই। 

এই স্থাপত্যটির গঠন, ওপরে আলোচিত নং ২০ মত। 

(২৪) এক গন্ুজযুক্ত মসজিদ, স্থান : ভাতছালা মসজিদতলা। প্রতিষ্ঠাফলক নেই। 

বর্গাকার ভূমিনক্সা, এক গম্বজযুক্ত মসজিদের মূল প্রকোন্ঠের সম্মুখভাগে অর্থাৎ পূর্বদিকে 
বারান্দা আছে৷ অর্ধগোলাকার গম্বুজটি চূড়াযুক্ত এবং প্রকোষ্ঠের দেওয়ালনির্ভর। সামনের বারান্দাটি 
পরিসরে অর্থাৎ লম্বায় মূল প্রকোষ্ঠের সমান, তবে চওড়ায় খুবই ছোট ৷ বারান্দাটির ছাদ তিনদিকের 
দেওয়াল ও প্রবেশপথের খিলাননির্ভর, বারান্দার প্রবেশপথ তিনটি এবং থামের সাহায্যে খিলান 
তৈরি। মূল প্রকোষ্ঠের প্রবেশপথ একটি। এই প্রবেশপথের চৌকাঠে কালো পাথরের খণ্ড ব্যবহার 
করা হয়েছে। মূল প্রকোন্ঠের চারকোণে ভিত্তিস্থল থেকে ওঠা চারটি আটকোণা সুসজ্জিত মিনার। 
স্থাপত্যটি আগাগোড়া পলেস্তারায় ঢাকা। খুব অল্পসংখ্যক পোড়ামাটির অলংকরণ দেখতে পাওয়া 
যায়। যার থেকে মনে হয় প্রথমদিকে ইমারতটি পলেস্তারাবিহীন ছিল। 

(২৫) তিন গন্ুজযুক্ত ঘোড়াশাহী মসজিদ, স্থান : পুরাতনচক, প্রতিষ্ঠাফলক নেই। 

এই স্থাপত্যের গঠন শহরের অন্য সাধারণ তিন গম্বুজযুক্ত মসজিদের মতো। 

(২৬) এক গম্বুজ ও দুপাশে দোচালা সাদৃশ্য ছাদ যুক্ত মদিনা মসজিদ, স্থান : তেঁতুলতলা 
বাজার, প্রতিষ্ঠাফলক নেই! 

এই স্থাপত্যের গঠন, শহরের অন্য সাধারণ এক গম্বুজ দোচালা ছাদযুক্ত মসজিদের 
মতো । ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। 

(২৭) এক গন্ুজযুক্ত মসজিদ, স্থান : রাধানগরপাড়া, প্রতিষ্ঠাফলক নেই। 

এই স্থাপত্যের গঠন, ওপরের নং ১-এর মতো। 

(২৮) এক গন্বুজযুক্ত মসজিদ, স্থান : খোসবাগান, প্রতিষ্ঠাফলক ছিল। 

এই স্থাপত্যের গঠন, শহরের অন্য এক গন্ুজযুক্ত মসজিদের অনুকরণে । তবে ঢালু ছাদ 
বা কার্নিশ যুক্ত নয়। 

(২৯) এক গম্বুজযুক্ত মসজিদ, স্থান : হাজীপোতা, রমনাবাগানের পূর্বে। 

এই স্থাপত্যটি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে নতুন করে গড়া হয়েছে। 

(৩০) তিন গম্বুজ ও দুপাশে দুটি দোচালা স্থাপত্যযুস্ত গীরতলা মসজিদ, স্থান : বাবুর 
বাগ। 

এই ইমারতটির পূর্বদিকে বারান্দা আছে, এবং এই বারান্দাটি দুটি অর্ধ গোলাকার চূড়াসমন্বিত 
গন্ুজযুক্ত। এছাড়া বাকি অংশটি খাজা আনোয়ার বেড়-এর সমাধিভবনের মতো । প্রসঙ্গত বলে 


১০০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 
রাখা প্রয়োজন, সমাধিভবনটি একটি গম্বজযুক্ত এবং মসজিদটি তিনটি অর্ধগোলাকার চূড়া সমন্বিত। 


বর্ধমান শহরের পর্যবেক্ষণ করা মসজিদ ও সমাধিসৌধের প্রত্যেকটিতে কিন্তু প্রতিষ্ঠাফলক নেই। 
মাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠাফলকের পাঠোদ্ধার করা যায়।৭ বাকিগুলির এমনই অবস্থা, যে পাঠোদ্ধার 
করা সম্ভবপর নয়। এই প্রতিষ্ঠাফলকের সন-তারিখ বিচার করে দেখা যায় এই শহর অঞ্চলের 
সবচেয়ে পুরোনো মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্য হল শেরশাহী কালো মসজিদ হিজরী ৯৫০ অন্দ, স্থান 
পুরাতনচক)। এরই প্রায় সমসাময়িক হল পীর বহরম সক্কার সমাধিভবন (হিজরী ৯৭০ অব্দ, 
স্থান : পীর বহরম মহল্লা)। তবে ক্ষেত্র অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে এই দুটি ধর্মীয় স্থাপত্যের 
সমসাময়িক, স্থাপত্য-শৈলীর বিচারে (যদিও কোনও প্রতিষ্ঠাফলক নেই)_এক গন্ুজযুক্ত সাহান 
মসজিদ (স্থান : শহিদতলা, গোদাপক্লী) বর্তমানে মসজিদ ও সৌধগুলির কাছে থিঞ্জি বসতি গড়ে 
ওঠায় এবং প্রয়োজনের উপযোগী করে সংস্কার করার জন্য বহু স্থাপত্যের প্রাচীন অংশটি খুঁজে 
পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। 

পোড়া ইটের তৈরি এবং পলেস্তারার প্রলেপযুক্ত এইসব স্থাপত্যগুলির ভূমিনক্সা---এক 
গন্বুজযুক্ত স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বর্গাকার [নক্সা নং ১] একটি প্রকোষ্ঠযুক্ত ;তিন গন্থুজষুক্ত স্থাপত্যের 
ক্ষেত্রে আয়তাকার এবং একটি প্রকোষ্ঠযুক্ত [নক্সা নং ২]। এছাড়া এই স্থাপত্য ইমারতগুলির 
কয়েকটিতে সম্মুখভাগে বারান্দাও দেখতে পাওয়া যায় [নক্সা নং ৩], [নক্সা নং৪]। 

প্রত্যেকটি ইমারতই উচু বাঁধানো ভিতের ওপর স্থাপিত, এই বাঁধানো ভিতের উচ্চতা 
কোথাও ৩ ফুট আবার কোথা ৪ ফুট থেকে ৫ ফুট দুটি স্থাপত্যে বাইরের পুরোনো পলেস্তারা খসে 
যাবার ফলে দেখা গিয়েছে পোড়ামাটির অলংকরণ যদিও সংখ্যায় তা খুবই কম, যেমন--পীর 
বহরম সকার সমাধিভকন এবং এক গন্ুজযুক্ত মসজিদ (স্থান : ভাতছালা)। যার থেকে মনে হয়, 
পরবর্তীকালে এগুলিতে পলেস্তারার আবরণ দেওয়া হয়েছিল, যা আঞ্চলিক মুঘল স্থাপত্য নির্মাণ 
শৈলীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়। 

মসজিদ ও সমাধিভবনগুলির ছাদ গন্ুজযুক্ত। যার মধ্যে কিছু এক গম্বুজ এবং আর কিছু 
তিন গন্বুজযুক্ত। এছাড়া স্থাপত্যের ছাদ নির্মাণে মাঝখানে গন্ুজের সঙ্গে দুপাশে দোচালাও 
(পিরামিডের আকৃতি) দেখতে পাওয়া যায়, যেমন-_এক গম্বুজ ও দোচালা যুক্ত মসজিদ 
স্থান : পশ্চিমপাড়া, ছোটনীলপুর) এবং ওই একই রকম মসজিদ (স্থান : মাঝেরপাড়া, ছোটনীলপুর 
এছাড়া মদিনা মসজিদ (তেঁতুলতলা বাজার) [নক্সা নং ৫] ৷ এছাড়া গম্বুজ ও দুপাশে দোচালাযুক্ত 
খাজা আনোয়ারের সমাধিভবন (স্থান : বেড় অঞ্চল), যদিও শেষোক্ত স্থাপত্যে দোচালা দুটি মূল 
স্থাপত্যের দুপাশে সংযোজিত হয়েছে অর্ধ গোলাকার গম্বুজের সঙ্গে ছাদের একই তলে নয়) এবং 
উচ্চতায় বেশ কিছুটা নিচু। দোচালা স্থাপত্যের একক ব্যবহার সমাধিসৌধে দেখা যায় দুটি ক্ষেত্রে। 
এই দুটির অবস্থান টিকোরহাঁট সমাধিক্ষেত্রে, টিকোরহাট হুমায়ুনী মসজিদের ঠিক পাশে। স্থাপত্যের 
গম্থুজগুলির পর্যবেক্ষণে দেখা যায়--এগুলি মূলত অর্ধগোলাকার মাথার দিকটি কোণাকৃতি এবং 
চূড়া সমন্বিত। একটি ক্ষেত্রে গম্বুজের আকৃতি পেঁয়াজের মত__যেমন তিন গন্ুজযুক্ত মসজিদ, 
কাটরপোতা, লাকুর্ভি। গম্বুজ নির্মাণে দুটি পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়-_€১) ছাদের উপরিতল 
থেকে গঠন, (২) ছাদের উপরিতল থেকে কিছুটা গেঁথে__গোলাকার বা আটকোণা, তারপর 
গম্বুজের নির্মাণ। গম্বুজের গায়ে অলংকরণসজ্জা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা না গেলেও-- 


শহর বর্ধমানে মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্য / ১০১ 


কয়েকটিতে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন- _পদ্মপাপড়ির ব্যবহার, (কোথাও গম্বুজের নিচের প্রান্ত 
রেখা ধরে এবং কোথাও ওপরে চুড়ার সংযোগস্থানের প্রাস্তরেখা ধরে)। এছাড়া একটিমাত্র গম্বুজে 
সমান্তরাল খাঁজকাটা আগাগোড়া অলংকরণ দেখা যায় যেমন-_ তিন গন্থুজযুক্ত মসজিদ, 
কটিরাপোতা, লাকুৰ্ডি ৷. | 

স্থাপত্যগুলির ছাদের আলিসা এবং কার্নিশের পর্যবেক্ষণে, প্রাক মুঘল স্থাপত্য-শৈলীর 
বাঁকানো কার্নিশ ও ঢালু ছাদের ব্যবহার তিনটি ক্ষেত্রে দেখা যায় যেমন_ এক গম্বুজযুক্ত সাহান 
মসজিদ, শহিদতলা, গোদা ;পীর বহরম.সক্কার সমাধিভবন, পীর বহরম মহল্লা ;এবং এক গম্বুজ- 
যুক্ত মসজিদ, ইছালা বাজীর। যদিও স্থাপত্যগুলির নিৰ্মাণকাল মুঘল আমলের প্রথম দিকের। 
ভারি বৃষ্টিপাত মোকাবিলায় এই ধরনের ঢালু ছাদের গঠন-_যাতে করে বৃষ্টির জল সহজে ছাদ 
থেকে নিচে নেমে আসে ।” তথাকথিত মুঘল আমল থেকে ছাদের তল সমতল কোনওভাবেই 
ঢালু নয়। আলিসা এবং কার্নিশ সোজা ও সমান্তরাল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আলিসা দুর্গ প্রাকারের 
ওপর ভাগের মতো করে খাঁজকাটা। ' 

মসজিদ ও সমাধিসৌধে আটকোণা মিনারের ব্যবহার প্রায় প্রত্যেকটিতে দেখতে পাওয়া 
যায়। মূল স্থাপত্যের চারটি কোণে এর ব্যবহার হয়েছে। স্থাপত্যের ভিত্তিস্থল থেকে এর উৎপত্তি 
তবে উচ্চতার দিক থেকে সবগুলিই এক রকম নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চারটি মিনার একই 
উচ্চতার । দুটি ক্ষেত্রে সামনের মিনার দুটি, পিছনের দুটির চেয়ে উচ্চতায় বড়ো, যেমন-_কাটরা- 
পোতা মসজিদ, লাকুর্ডি এবং কমল সায়র মসজিদ। এছাড়া একটি স্থাপত্যে এই ধরনের মিনারের 
ব্যবহার দেখা যায় না, যেমন- -শাহী জুম্মা মসজিদ, পায়রাখানা গলি। মিনারের গায়ে অলংকরণে 
বিভিন্ন আকৃতির প্যানেল ও অলংকৃত খিলানের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। 

স্থাপত্যের বাইরের সম্মুখস্থ দেওয়ালে প্যানেল ও অলংকৃত খিলানের ব্যবহার দেখতে 
পাওয়া যায়, যেমন- জুম্মা মসজিদ, ইছালাবাদ। তবে আরও কিছু ক্ষেত্রে কম বেশি দেখা 
গেলেও, নতুন করে সংস্কার সংযোজনের ফলে তা ঢাকা পড়ে গিয়েছে বা নষ্ট হয়ে গিয়েছে দুটি 
স্থাপত্যে বারান্দা দেখা যায়, যেমন__এক গম্বুজ মসজিদ, ভাতছালা এবং শাহী জুম্মা মসজিদ, 
পায়রাখানা গলি। ভাতছালার মসজিদটির বারান্দার ছাদ সমান্তরাল এবং সম্মুখস্থ স্তম্ভ এবং 
অভ্যন্তরের মূল প্রকোষ্ঠের দেওয়ালনির্ভর। শাহী জুম্মা মসজিদের বারান্দার ছাদটি তিনটি চারচালা 
(নিচু) ছাদে বিভক্ত এবং দুটি আড়াআড়ি অর্ধগোলাকার খিলাননির্ভর। ভারি বৃষ্টিপাতের সময় 
যাতে বাইরের জল প্রকোষ্ঠের ভেতরে প্রবেশ না করে, সেইজন্য মূল প্রকোষ্ঠের প্রবেশপথ নিচু 
এবং গোলাকার খিলাননির্ভর। এক গম্বুজ স্থাপত্যে একটি প্রবেশপথ এবং তিন গম্বুজের ক্ষেত্রে 
তিনটি এবং কাঠের দরজাযুক্ত। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রবেশপথের খিলানের ওপরদিকটি 
গোলাকার অর্ধ গম্বুজাকৃতির। ন 

একগমজ স্থাপত্যের অভ্ন্তরটি খুব চাপা এবং নিচি চারপাশের দেওয়ালের ওপর 
নির্ভর করে তৈরি হয়েছে। তিন গম্বুজ স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরের আয়তাকার ক্ষেত্রটিকে 
তিনটি সমান ভাগ করে, মাঝখানে সমদুরত্বে দুটি আড়াআড়ি অর্ধ গোলাকার খিলানের ব্যবহার 
করা হয়েছে এবং প্রতিটি খিলান থেকে পার্শ্ববর্তী সমান্তরাল দেওয়ালটি সমান দূরত্বে অবস্থিত। 
ওপরের তিনটি গম্বুজ, এই দুটি আড়াআড়ি খিলান ও চারদিকের দেওয়ালে নির্ভর করে তৈরি 
হয়েছে। তবে যে দুটি মসজিদে যেমন-_মাঝেরপাড়া, ছোটনীলপুর, এবং পশ্চিমপাড়া ছেটনীলপুর, 


১০২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


একটি অর্ধগোলাকার গম্বুজ (মাঝখানে) ও দুপাশে দুটি দোচালা (পিরামিডের আকৃতি) স্থাপত্য 
দেখা যায়__তার স্থাপত্য-প্রণালী কিছুটা ভিন্ন। এখানে প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরের দুটি আড়াআড়ি 
খিলানের প্রত্যেকটির তার পার্শ্ববর্তী সমান্তরাল দেওয়ালের দূরত্ব খুবই কম। ওপরের (ছাদের) 
দোচালাটিকে গড়ে তুলতে এই পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরের ভ্যাপসা 
পরিবেশ দূর করতে কোনও কোনও মসজিদ স্থাপত্যে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে বায়ু 
চলাচলের পথ তৈরি করা আছে। মসজিদের পশ্চিমদিকের দেওয়ালটি অবতল মাথা সৃচালো বা 
গোলাকার খিলানে অলংকৃত মিহরাব বিশিষ্ট কোনও ক্ষেত্রে একটি আবার কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে তিনটি। বেশ কয়েকটি মসজিদে পঙ্ধসজ্জার অলংকরণ সমন্বিত সুসজ্জিত মিহরাব দেখতে 
পাওয়া যায়। তবে শুধুমাত্র মিহরাব নয়, পস্মসজ্জার অলংকরণ সমগ্র প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে দেখতে 
পাওয়া যায়। এই পঙ্খসজ্জার ব্যবহার বাইরের দেওয়ালেও দেখতে পাওয়া যায়--কাটরাপোতা 
মসজিদ, লাকুর্ডি। 

কাটরাপোতা মসজিদ, লাকুৰ্ডি ;এবং জুম্মা মসজিদ, ইছালাবাদ, এই দুটি স্থাপত্যে চত্বরে 
প্রবেশের মুখে খিলাননির্ভর সুদৃশ্য তোরণ দেখতে পাওয়া যায়। 

সাধারণ মানুষের ঘর নির্মাণে দোচালা স্থাপত্যরীতি মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্যরীতিতে 
গৃহীত হয়েছিল গ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলায় এই রীতির ব্যবহার দেখতে 
পাওয়া যায় (প্ৰথম দেখা যায় ফতে খাঁর সমাধিসৌধ, গৌড়)। বর্ধমান শহরে এই দোচালা রীতির 
ব্যবহার দেখা যায়-_খাজা আনোয়ারের সমাধিভবনে, বেড় অঞ্চল; টিকোরহাট ছমায়ুনী মসজিদের 
পাশে, দুটি সমাধিসৌধতে পৃথকভাবে ;এছাড়া ছোটনীলপুরের মাঝেরপাড়া ও পশ্চিমপাড়ার দুটি 
মসজিদের ছাদ নির্মাণে । বর্ধমান শহরে মুসলিম স্থাপত্যে চারচালার ব্যবহার দেখা যায়-_পায়রাখানা 
গলির শাহী জুম্মা মসজিদের বারান্দার ছাদ নির্মাণে । বাংলার (অবিভক্ত) সাধারণ মানুষের বসবাসের 
জন্য ব্যবহৃত বাঁশ/খড়ের সাহায্যে তৈরি চারচাল! ঘরের ছাদ নির্মাণের অবয়ব থেকে নেওয়া এই 
আকৃতির নিদর্শন দেখা যায় খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে,_ছোটো সোনা মসজিদ, 
গৌড় [> এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যটি মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে উত্তর ভারতের স্থাপত্য 
নির্মাণে গৃহীত হয়েছিল।৯০ এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যটি মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্য নির্মাণে বাংলার 
বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়েছিল । মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্যের ছাদ নির্মাণে “দোচালা” ও “চারচালা' 
রীতি বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। 

বর্ধমান শহরের তালিকাভুক্ত মসজিদ, সমাধিভবন ও সৌধগুলির নিৰ্মাণকাল খ্রিস্টীয় 
ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতকের শেষ। ভারত ইতিহাসের প্রেক্ষিতে 
সময়টি মুঘল আমলকে নির্দেশ করলেও এই অঞ্চলের স্থাপত্য নির্মাণে আঞ্চলিক শৈলীধারাটি 
বিশেষভাবে বজায় ছিল। পোড়া ইটের তৈরি স্থান উপযোগী ইমারত নির্মাণে বাংলার তৎকালীন 
স্থপতিরা যুগের প্রভাবকে অবজ্ঞা করে চলেননি। তারা বাংলার আঞ্চলিক স্থাপত্য নির্মাণের 
ধারাকে মেনে চলেছিলেন। প্রাক্‌-মুখল আমলের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন- ছাদ নির্মাণে নিচু 
গম্বুজের ব্যবহার, ঢালু ছাদ ও বাঁকানো কার্নিশের ব্যবহার, পোড়ামাটির অলংকরণ এই অঞ্চলের 
কিছু কিছু স্থাপত্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। আসলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই প্রাক্‌-মুঘল বৈশিষ্ট্যগুলি 
অঞ্চলের স্থপতিরা তখনও মেনে চলেছিলেন। একই সঙ্গে মুঘল যুগের আঞ্চলিক স্থাপত্য নির্মাণে 
বৈশিষ্ট্য বলে চিহিন্ত--উচু ভিত্তির ওপর গম্বুজ নির্মাণ, সমান্তরাল কার্নিশের নির্মাণ, সুসজ্জিত 
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সমান্তরাল আলিসা নির্মাণ, আগাগোড়া স্থাপত্যে পলেস্তারার ব্যবহার এবং পঞ্খসজ্জার অলংকরণ 
ধীরে ধীরে প্রাক্‌ মুঘল স্থাপত্য-শৈলীর বৈশিষ্ট্যগুলিকে চাপা দিয়ে দেয়। 

এই সমীক্ষায় বর্ধমান শহরের মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্যের আঞ্চলিক ধারাগুলি দেখা" 
গেলেও, বর্তমানে প্রয়োজনের তাগিদে যেভাবে সংস্কার করা হচ্ছে, তার দরুন কতদিন টিকে 
থাকবে সে বিষয়ে যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। বোধ করি, সবারই এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন 
আছে। - 


[কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এই সমীক্ষার কাজটি সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক জ্যোতিৰ্ময় ভট্টাচাৰ্য, 
সাংবাদিক বন্ধু ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, ছবিগুলি তুলে দিয়েছেন অনুজপ্রতিম আলোকচিত্রী শ্রীমান নারায়ণ চৌধুরী] 


সুত্র নির্দেশ 


১ বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি, রা বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৭৯-৮০, ২৭৯ ৷ 
মসজিদের খোদাই করা শিলালিপিটি এইরূপ : (ভাষা ফার্সী) 
“লা এলাহা ইল্লাল্লাহ, মোহাম্মদ রাসুলুল্লা আল হামদো লিল্লাহে রাব্বুল আলামীন ওয়াল 
আফিয়াতুল মুততাকিন ওয়াস সালামে আলা সৈয়দুল = 
মুরসালিন ও আলায়হে ও আসহবে আজ মাইন। . 
আফরিন সদ্‌ আফরিন বর শেরশাহ শোদ ব আহাদ মসজিদ ও মিমবর আলা হাম মোজা- হিদেম 
মোজাদদাদ দর পনাহ কারদ বার হক্‌ ব তায়েত সিজদা গাহ মামিনো বাহরে খোদায়ে জুল জালাল 
কর নামাজে পানজ গানা কুন বখাহ। গুফত হাতিফ বহরে নামাজ তারিখুশ-কনুন 
মিমবর অর মেহরাব অর মসজিদ মরহবা। 
হিজরী ৯৫০1৮ / 


এই শিলালিপিটির মমার্থ হল--শত প্রশংসাধন্য শেরশাহ যিনি এটি প্রার্থনার জন্য নির্মাণ 
করালেন। এই মৰ্যাদাসম্পন্ন শাসকের আমলে তৈরি এই মসজিদে ধর্মযোদ্ধা এবং ধর্মসংস্কারক 
সকলেই পরমপ্রভুর উদ্দেশ্যে মাথা নত করতে পারেন। ধর্মপ্রাণ মানুষের ন্যায় আপনারাও আল্লার 
উদ্দেশ্যে নামাজে রত হন। এই মসজিদ স্থাপনের তারিখ মেম্বর মসজিদ মেহরাব শব্দের মধ্যে 
নিহিত রয়েছে। ৯৫০ হিজ্ঞরী। 


২ Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1871, pp 251-52 
(Vol XL); J. A. 5. B, Calcutta, 1898, pp 296-315 ; J.A.S.B, Calcutta 
1917, pp 177-84 (Vol XID) ; J.A.S.B, Calcutta, 1924, pp 489-97; Bengal. 
District Gazetteers-Burdwan, J.C.K. Peterson, Calcutta, 1977 (reprint), 
PP 66 and 243 ; A History of Sufi-ism in Bengal, M.E. Hag, Dacca, 
' 1975, pp 199-201 ; Muslim Architecture in Bengal, A.H. Dani, Dacca, 
1961, p 271 ; Inscriptions of Bengal (Volume IV), (ed) Shamsuddin 
Ahmed, Rajshahi, 1960, } 257-258. [শেষোক্ত গ্ৰন্থে যেভাবে প্রথম শিলালিপিটি 

মুদ্রণ করা হয়েছে তা হুবহু তুলে দেওয়া হ'ল] 


১০৪/ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


TEXT : SECTION A (PERSIAN) 


এ ৪ 808 7 এ ৩০ তি 5 ও 
৬৯২ 45 ০০৯৯ এ উং এ 87 
bs 551 51 0৮১ ০৬১৮ 0১ এগা + এৰ এঠা we ys রি 2 
টিভি 8: LS ১৮3. Sa 0 Ate Tr il 55553, ৮০) 3 
চন ডদ্দিত 3 mE 55. AL ঠ2া 334 Jn 4 
(৪ 2১ 0০৩ ১১ ১৪ - ০৯০০ 5 ml এ এ4া 15 
Gels ও 4১০ ড৭১৮৬ শেভ ১) = B53 এ ৪০১ 2৮৩ ১৪২ aS lm 
Grd ৩৩০১০ ০০ es ১০(2770458)55502প501০$+১৯১৭)১ 


Translation 
A) 
1 O Allah, 0 Fattah (Opener), O Allah, 0 Fattah, O Allab, There is no 
god but Allah. Muhammad is the messenger of Allah : In truth. 
2 Surely Bahram was the saint of the world (i.e. the saint of world- 
wide fame) ; whose heart, in the true knowledge, was like the ocean. 
3 He passed away from the world, on his way to Ceylon. Bahram the 
wise, quitted this Transitory realm. 
4 1061) the calculation of the year of that unique one's death, I desired 
from God. O Fathi. 
5 A voice said that the date of his death, is the 'Darvish Bahram Saqqa': 
970 A. H. (1562-63 A.C.). | 
By calculation through the Abjad system, the value of each latter containing 
the chronogram 2 174} ()৯২2)>১ the date is obtained. 


Section (B) 

Bahram who was renowned in distributing water without excuse and 
deceit : was learned in the sciences, religious and temporal, without taking a 
lesson. 

In nine hundred and seventy, went away from the world, in the country 
of (India?) (And) pitched the tent of attachment on the gate of Unity, became 
mixed with the Truth. 

Maulavi Abdul Wali says he detected two errors in the reading of 
Blochmann, published in J.A.S.B., for 1871, relating to date, which he rectified 
from the copy of the inscription made by one of the former Mutwallis on a fly- 
leaf of 9800815 poetical works, (Dewan) preserved at the Astana. It runs as 
follows: 









৮ 





ই ) 26 এক্ট ও) | 
এক গম্বুজ ও দুটি দোচালা সাদৃশ্য ছাদ যুক্ত মসজিদ-মাঝেরপাড়া ছোটনীলপুর 





18 A হর 
তিন গম্বুজ যুক্ত কাটরাপোতা মসজিদ-লাকুর্ডি 








[ৰ উ ৰ 
: A 6 
চি. 


দাচালা সঃ ৰ: টিকোর হাট হু য়ূনি মসজিদের পাশে সমাধক্ষেত্ 
দো || মাধি ত‘ ৮৭% হ হম <n fut 
*প191 ৰি 
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)১ 45 ye এ] টার ৩৯৪০৭] cee 1 ৬৯৬ p> ৮৮) ৯৪০৩ 
৬৯০01 abl = ১৩ Fn শা 3 ৬৬ ১০৬৬ 5 Laps এপ 


Date of the union (death of the pilgrim of both the holy Harams. Bahram 
Saqqa, may Allah sanctify his secret; who was united with Allah, (died) in the 
year nine hundred and seventy : 970 A.H. (1562-63 A. C.). A Qata by Fathi. 


২য় শিলালিপিটি এইরূপ : 

“বিসমিল্লা অর রহমান অর রহিম (ব-মজমুন আয় আয়ে করিমা ওহ্‌ আদল মালা আলা হুব্বা অঙিল 
কুরবা ওয়ল ইয়াতামা ওয়ল মশাকিনে ভবনিশ সবিলে বয়স সাহ এলিনা ওয়হ্‌ ফির রেকাবা)-বতসদ্দুকে 
ফরকে মোবারক বন্দে সানে হজরতে শাহেন শাহিয়ে কড়িয়া ফকীর উরা জহ্‌তে মদদেমা আসে ফোকরহ্‌ ওয়হ্‌ 
মশাকিনে মজারপুর আনোয়ার পীর বহ্রম ব মুজিব্‌ নভিশতায়ে আল্হাদা মোকরবর নমুদাসুদ ওয়হ্‌ মোতাবল্লীয়ে 
শেখ বখ্তিয়ার বাশদ্‌-_কুনীনদায়ে ইন্‌ শরিয়া বলগত্‌ খোদা ওয়হ-নফরীন রসুল গিরেফতার বাশদ্‌ 

অনুবাদ :আল্লা যিনি পরম দয়ালু ও ককরুণাময় | তার পবিত্র বাণীতে আহে যে, যিনি তীর ধন সম্পত্তি 
অনাথ, পান্থ ও দরিদ্ৰজনের মধ্যে বিতরণ করেন তার উপর আল্লার করুণা বর্ষিত হউক এবং মহামহিম সম্রাটের 

[নুরুন্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর] প্রধান দাসের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত ফকিরপুর গ্রামটি দরিদ্র ও অভাবীজনের জন্য 

মাদ্দ-ই-মাস হিসাবে পৃথবীপ্লাথা হ’ল। পীর বহরমের জ্যোতির্ময় সমাধির জন্য মাজারপুর ও আনোয়ারপুর 

গ্রাম দুটি বিশেষ অনুমত্যানুসারে দান করা হ'ল এবং শেখ বখতিয়ারকে উত্তস্থলের (সমাধিসহ সমাধিভবনের) 
মুতাওয়ালী (মাতোয়ালী) নিযুক্ত করা হ’ল। যে ব্যক্তি উক্ত কাৰ্যের (দান কার্যের) পরিবর্তন সাধন করবেন, 

তার উপর আল্লার অভিশাপ ও দেবদুতের ভর্তা বর্ষিত হোক। তারিখ ১০১৬ হিজরী। (বৰ্ধমান ইতিহাস ও 

সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪-৮৫)! 

©  Riyazu-s-Salatin—A History of Bengal, translated by A. Salam, Delhi, 1975, pp 243- 
244; বধৰ্মান ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ ৯৮-৯৯, ১৫০, 
২৭৯। 

8 Journal of the Asiatic Society of-Bengal, Calcutta, 1924, PP 498-99; বধর্মান ইতিহাস ও 
সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ ১৫০  Riyazu-s-Salatin—A History of 
Bengal, Translated by A. Salam, Delhi, 1975, pp 243-44. 

৫ পশ্চিম বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য--মন্দির ও মসজিদ, তারাপদ সাঁতরা, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ ১৯; বান 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, কলকাতা, ১৯৯৯, পূ ১০০-১০১, ২৮০ ৷ 

. Riyazu-s-Salatin—A History of Bengal, translated by A. Salam, Delhi, 1975, pp 238-40. 
Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1917, pp. 186-88 "The Antiquities of 


Burdwan", M.A. Wali. The list of Ancient Monuments in Bengal (Govt of Bengal), 
1896, p 4; The History of Bengal, Charles Stewart, Calcutta, 1903, pp 381-90; Muslim 


Architecture in Bengal, A. H. Dani, Dacca, 1961, pp 271-72. 


৬ ~Epigraphia Indo-Moslemica, 1935-36; pp 58-60. 
Inscriptions of Bengal, ৬০] IV, (=d) Shamsuddin Ahmed, Rajshahi, 1960, pp 292-294; 
(নিচে হুবহু তুলে দেওয়া হল) 
Text : of the Inscription on the front wall : (Persian) 
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Al ০5৮) ০৬০০০ এ) NU IY Centre 

০১৬ পা) Lisl এ 5 Right 
ced দশ ডেম + ৭৮ ১] Ste তদ ভা Sl 1 Sly Bottom 
111০ ০৯০7] Alb এ এ ওটি 3 Left 


TRANSLATION 


There is no god but Allah, Muhammad is His Prophet. 

In the time of Shah Aurangzeb, the just, the constructioin of this high edifice has 
been made. If any one enquires of the date and its founder; say it is Sayyid Tahir: 1115 
A.H. (1703 A.C). 


TE X T of the Inscription on the south wall 
০ ৬৯৯ ৮৮ 5010 ৬৯১৪ mies ০ 015 ভগ ও 


১০৩ ০৯৪৩১ 3 আটটা এ = সত আই) Lisl are 


৮ 
SEIS 


LJ ন » . . তল 
111 প্‌ ০৯ ০৩০৮1] ৬ 15১০ ১1 ঢ় ৩2 )1 ৯:3৬ 
TRANSLATION 

O Allah ! Keep this mosque in perfect condition; and be helpful to its founder too. Its 
date has become manifest from this (chronogram) 2 LaJl aed ও’ lala! (enter 
the sacred mosque.). 

It is to be noted here that the numenical value of the lettrers contained in the chronogram 
yields the date 1116 A. H. Which corresponds with the one written in figures also, side way 
in the incription; whereas the former record has the date 1115 A.H. in figures only. This 
discrepancy may be explained by supposing that the epigraphs have been set up in the 
mosque at different times; the former being one year earlier than the latter; or the mistake 
might have crept in through the oversight of the scribe. 

৭ এছাড়া বাকি কয়েকটিতে প্রতিষ্ঠাফলক থাকলেও, সেগুলির পাঠ নেওয়া অসম্ভব। কারণ প্রত্যেকটি 


অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। 


চা Indian Architecture (The Islamic period), Percy Brown, Bombay, 1942, pp 36-37; 
Muslim Architecture in Bengal, A.H. Dani Dacca, 1961, p 80. 


৯ Muslim Architecture in Bengal, A.H. Dani, Dacca, 1961, pp 180-81. 
১০ নং দেখতে হবে। 
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এক পদম্থুজযুক্ত ৰ 


মলাধিসৌধের 
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দত তা ০ 

. শিতনি ৩d ৮ 

এক পন্থুজযুক্ত মসজিদ ৰ 
সামনে বারান্দা সহ্ডভয়ুক্ত খিলাননির্ভর ! 


<A 
৩ 


ক্ষ 





ত 
| 222 টি LE 


রা ৩৭ 
ও ৰাত"! 


এলি নমজিদের দক নেন তে 





ক্ষুদ্ৰাকৃতি 
মিনার সাদৃশ্য গঠন 
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কলিঙ্গ যুদ্ধ ও দক্ষিণবঙ্গের কতিপয় লৌকিক দেবদেবী 
সুজিতকুমার আচাৰ্য 


শিরোনামটি আপাত চমক সৃষ্টিকারী বলে মনে হলেও এটি খুবই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত 
কয়েকটি লৌকিক দেবদেবীর আকৃতি তথা পৃজাপদ্ধতির সঙ্গে যে আশ্চর্যজনক সাযুজ্য লক্ষ করা 
যায় দক্ষিণ ভারতের তেলুগু-তামিল-কন্নড়-মালয়ালম ভাষী এলাকায় পূজিত দেবদেবীর সঙ্গে 
সেটা কাকতালীয় বলে মনে করার কোনও কারণ নেই) প্রত্বসাক্ষ্য অনুযায়ী অন্তত বাইশশত বছর 
আগে দক্ষিণবঙ্গে দক্ষিণভারতীয় লৌকিক দেবদেবীর আগমনের পরিপ্রেক্ষিত কী হতে পারে' 
তারই একটা যুক্তিগ্রাহ্য সম্ভাব্য রূপ নির্ণয়েই এই প্রবন্ধের অবতারণা। 

কিন্তু সেই এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যাওয়ার আগে দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে 
দক্ষিণ ভারতীয় লৌকিক দেবদেবীর সাযুজ্যের প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। 
দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে “বারাঠাকুর-এর দক্ষিণভারতীয় তেলেগু-তামিল রূপ 
হল ‘কুট্টনদবর’ যার মালয়ালী রূপ হল কুউটনচট্টি, দক্ষিণবঙ্গের “বাসলী” বা ‘বাশুলী’ দেবীর 
কর্ণাটকীয় রূপ হল “বিশালমারী', দক্ষিণবঙ্গের “বারাঠাকুর” বা ‘পঞ্চানন্দের’ দক্ষিণী রূপ হল 
“তিরুবয়র* এবং দক্ষিণবঙ্গের “মাখাল ঠাকুর'-এর কৰ্ণাটকী ও তামিলরূপ হল 'কারিয়াম্মা”। এবার 
একে একে এইসব দক্ষিণবঙ্গীয় লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে তাদের দক্ষিণদেশীয় রূপ সম্বন্ধে 
পর্যালোচনা করা যাক। 

প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে এই দক্ষিণবঙ্গীয় লৌকিক দেবদেবীদের সম্বন্ধে বছ গবেষক- 
লেখকের নিবন্ধ প্রাপ্তব্য হলেও দক্ষিণভারতীয় লৌকিক দেবদেবীদের সম্বন্ধে আলোচনায় আমাদের 
নির্ভর করতে হয় একমাত্র গ্রন্থ The Village Gods of South India-র উপর যার লেখক 
হলেন রেভারেন্ড হোয়াইটহেড।১ 

প্রথমেই ‘বারাঠাকুর’ নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। দেবতাটির দক্ষিণবঙ্গীয় আকৃতিটা 
কীরকম জানা যাক : “...এই দেবতা দুটি এবং মুশুযূর্তি। মাথার মুকুটটি বড় পানপাতার মত 
তাতে বন্য লতাপাতা আঁকা। গলা পৰ্যন্ত ফাপা।...দুটি চোখের ও কানের গড়নে আদিমতার চিহ্ন 
স্পষ্ট।...সাদা বর্ণের মুখমণ্ডলে আকৰ্ণ বিস্তৃত গৌফ। মুগুমূর্তি যেখানে যুগ্ম থাকে, তার মধ্যে 
একটি স্নীমূৰ্তি, আর স্ীত্বের একটিমাত্র নিদর্শন তার গোঁফ নেই। বাকি সমস্ত নিদর্শনই উভয় 
মূর্তির এক; এমনকি দাড়ির নীচের গালপাট্টাটি পর্যন্ত ।”২ 

এরপর আসে এই দেবতার পূজার অনুষ্ঠান : “...মুগুমূর্তির সম্মুখে খুব ছোট ছোট দুটি 
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ঘট পাতা হয়। পূজোপচারের মধ্যে সাধারণ নৈবেদ্য ভিন্ন মাছ মাংসও থাকে। ছাগ বলি হয়।...আৰ্য 
ব্ৰাহ্মণরা এর পুজা করলেও এবং সর্বস্তরের হিন্দুর ঘরে পূজিত হলেও...উচ্চবর্ণের হিন্দু অপেক্ষা 
নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই এরা অপেক্ষাকৃত বেশী সমাদৃত।৮”৩ 

“পুজার স্থান গৃহাভ্যন্তরে নয়। বনে-জঙ্গলে, মাঠে কিংবা বার-বাড়ীতে, বৃক্ষমূলে অথবা 
উন্মুক্ত স্থানে।...মূর্তির বিসর্জন হয় না; সারা বছর বেদীর ওপর থেকে নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যায়।”5 

হোয়াইটহেড সাহেবের প্রাগুক্ত গ্ৰন্থে বারাঠাকুরের দক্ষিণভারতীয় প্রতিমূর্ভির রূপ :“(দেক্ষিণ 
ভারতে) তামিল জাতির মধ্যে, বিশেষত দক্ষিণ আর্কট জেলায় ‘কুউনদবর’ নামে এক দেবতা 
পূজিত হয়। মূর্তিটির রূপকল্পনায় দেখা যায়, বড় মুখোশের মত মাথা, উচ্চতায় প্রায় তিন ফিট। 
মুখমণ্ডলে লালাভা। মুখমণ্ডলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঘোরানো 
গোঁফ জোড়া। ওপরের চোয়াল থেকে সিংহের মত দীতের সারি মুখের বাইরে বেরিয়ে আছে। 
একটা মোচার কেদলীপুষ্প) মত ক্ৰমশঃ সরু হয়ে ওঠা শিরোভূষণ তার মাথায়। পাথরের মূর্তিটির 
ঠিক নীচে একটা ক্ষুত্রাকৃতি পাথরের মস্তক, যেটি অবয়বের ক্ষুদ্র সংস্করণ বা রূপকল্পনা। পূজারী 
বললেন, এটি কুট্রনদবরের প্রতীক স্বরূপ” 
দ্বিতীয় শতকের মৌর্যলিপিযুস্ত একটা ভাঙা মৃৎপাত্রের সঙ্গে ঠিক এ বারাঠাকুরের মত দেখতে 
পোড়ামাটীর মূর্তি ও তার সঙ্গে কিছু মানুষের হাড় এবং কিছু পাথরের অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। 
প্রতৃতত্ববিদ পণ্ডিতগণ সেগুলিকে নব প্রস্তর যুগের বলে স্থির করেছেন। সেই পোড়ামাটির 
মূর্তির বর্ণনা : “মাথার মুকুটটি বড় পানপাতার মতন। কানদুটি দুপাশে লম্বমান। চোখের অবস্থিতি 
অস্পষ্ট, দীতগুলি অদৃশ্য, কেবল মুখের কাছে বাঁকা চোরা গহ্র দেখা যায়। গলা পৰ্যন্ত কাটা ও 
গলাটি লম্বা।”৩ 

নদীর পাড়ে বাইশ শত বছর ধরে জল ঝড়ে পোড়ামাটির মূর্তিটি অভগ্ন না থাকাই 
স্বাভাবিক কিন্তু পানপাতার মত শিরোভূষণ ও গলা পর্যন্ত অবয়ব থেকে এটা অতি স্পষ্ট যে এই 
মূর্তিটি বারাঠাকুর বা কুট্টনদবরের মূর্তিরই একটা আদিম মূর্তিরূপ। 

এই রকম একটি মুর্ভিই কেরল রাজ্যে 'কুট্টিচ্টন” নামে পূজিত হয়। এই মূৰ্তিটির বর্ণনা : 
“গলা পৰ্যন্ত বৃহদাকার মুগুমূৰ্তি। চোখ, কান, নাক স্বাভাবিক, কিন্ত প্রকাণ্ড ও সুন্দর। সুদীৰ্ঘ কালো 
রংয়ের গৌফজোড়াটি দেখার মত। অধরদুটি টুকটুকে লাল। দাঁড়ির নীচে গালপাট্রার আভাস ।...মাথায় 
পাকানো রঙ্গীন পাগড়ী, ওপরে তেকোণা ফুলের মত কি দিয়ে যেন সাজান। চিত্রে দেখা যায়, 
সামনাসামনি দুটি মূর্তি... 1৮ 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে হরিনারায়ণপুরে বাইশ শত বৎসরের প্রাচীন প্রত্বক্ষেত্রে প্রাপ্ত 
মূর্তি সবগুলিই প্রায় অভিন্ন আকারের। 

সঙ্গতকারণেই ডায়মন্ডহারবারের দক্ষিণে গঙ্গার স্রোতে ক্ষয়িত পাড়ে উদ্ঘাটিত 
হরিনারায়ণপুরের প্রত্বক্ষেত্র আমাদের আলোচনার বাইরে থাকতে পারে না। কারণ, আলোচ্য 
প্রবন্ধের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত এ প্রত্বনক্ষেত্ৰে প্রাপ্ত প্ৰত্বসাক্ষ্যগুলিকে কেন্দ্র করেই দণ্ডায়মান। 

হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত বারামুণ্ডবৎ পোড়ামাটির মুগুমূৰ্তিটির সঙ্গে আরো যেসব প্রত্বসাক্ষ্য 


কলিঙ্গ যুদ্ধ ও দক্ষিণবঙ্গের কতিপয় লৌকিক দেবদেবী / ১১৩ 


পাওয়া গিয়েছে সেগুলো হল : একটি পোড়ামাটির পাত্রের ভাঙা অংশ (97৩10) যার ওপর খ্রি. 
পু. দ্বিতীয় শতকের কয়েকটি মৌযী়ি ব্ৰাহ্মীলিপি অঙ্কিত রয়েছে।” আরো পাওয়া গেছে নব্যপ্রস্তর 
যুগের কিছু পাথরের শস্ত্। এর সঙ্গে কিছু মানুষের হাড়ও পাওয়া গেছে। 

এখন খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মৌর্যলিপিযুক্ত মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশের আলোচনায় আসা 
যাক। এ প্রসঙ্গে মৌর্য সাম্রাজ্যের তৎকালীন অবস্থান সম্পর্কে কতকগুলি বিষয় স্পষ্ট করে 
নেওয়া প্রয়োজন। সর্বাপেক্ষা ব্যাপ্তিপ্রাপ্ত অশোক শাসনকালীন মৌর্যরাষ্ট্র যে পূর্বদিকে পুণ্তুনগল 
(পুওনগর-বগুড়ার মহাস্থানগড়) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে সম্পর্কে কোনও দ্বিমতের অবকাশ নেই। 
সে ক্ষেত্রে সুন্দরবনাঞ্চলে অবস্থিত হরিনারায়ণপুর অবশ্যই অশোকের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। 
অশোকের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিমভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, আর ক্রমক্ষীয়মাণ 
রাষ্ট্রপরিসর নিয়ে আরো একশত বৎসর পৰ্যন্ত এ পূর্ব প্ৰান্তীয় অংশে সৌর্যসাম্রাজ্য তার অস্তিত্ব 
বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। অর্থাৎ খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতকের লিপিযুক্ত মৃৎভাণ্ডের অবস্থান 
থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে তখন পর্যন্তও হরিনারায়ণপুর ক্ষয়িষ্ণু মৌর্যরাষ্ট্রের অন্তৰ্ভুক্ত 
ছিল। প্রশাসক হিসাবে মগধাগত কিছু মানুষ সেখানে বাস করত নিশ্চয়ই। সে কারণেই সেখানে 
এই মৃত্ভাপ্তের আগমন একান্তভাবেই এঁতিহাসিক সত্য হওয়াই সম্ভব। 

এবার আসা যাক হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত পাথরের শস্তর প্রসঙ্গে।প্রত্বুতত্্ব অনুযায়ী ভারতীয় 
ভূখণ্ডে লোহার আবির্ভাব খ্রি. পূ. দশম থেকে অস্টম শতকের মধ্যে হয়েছিল। অর্থাৎ মৌর্যযুগ 
পুরোপুরি লৌহযুগের সভ্যতা । লৌহযুগের পূর্বেকার সভ্যতা হল তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতা। এ 
যুগের মানুষেরা তামার হাতিয়ারের সঙ্গে নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারও ব্যবহার করত। যেমন 
করত সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা । কিন্তু রাঢ় অঞ্চলের বাইরে বঙ্গভূমির অন্য কোনও অঞ্চলে 
তাম্প্রস্তর যুগের প্রত্বাবশেষ আবিষ্কৃত হয়নি৷ রাঢ়ের অন্তর্গত বর্ধমান জেলায় উৎখনিত পাঞ্জুরাজার 
টিবির দ্বিতীয় পর্বের শেষদিকে ধাতুবিহীন সে এলাকায় তাল্তপ্রস্তর যুগের একদল মানুষ আতিথ্য 
গ্রহণ করেছিল। তারা ছিল বহিরাগত ও সেই প্রত্ুক্ষেত্রে প্রাপ্ত তাদের কৃষ্টির নিদর্শন সমূহে 
নর্মদাতীরে ও দক্ষিণ রাজস্থানের প্রত্বস্থলসমূহ প্রাপ্ত কৃষ্টি দ্রব্যের সমগোত্রীয় ।৯ এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের প্রতুতান্ত্বিক বিভাগের গবেষক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মাইতির বক্তব্য বিশেষ প্ৰণিধানযোগ্য; 
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বর্তমান ভৌগোলিক চিত্র দেখে এটা পরিষ্কার যে এখানে প্রাগৈতিহাসিক 
সভ্যতার বিকাশ অসম্ভব। কারণ এই সভ্যতার যে সময়কাল তাতে এখানে কোন ভূখণ্ড ছিল না, 
সভ্যতা বিকাশ ত দূর অস্ত দ্বিতীয়তঃ যে সকল মধ্যশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় আয়ুধ এ জেলা থেকে 
আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি যে কোনও ভাবেই হোক অন্য জায়গা থেকে এসেছে।১০ 

প্রকাশবাবুর বিবেচনায় এসব প্রস্তরায়ুধও সংখ্যায় অতি সামান্য। তার মতে যেসব জায়গা 
থেকে দু'একটি প্রত্ববস্তু পাওয়া যায় তাকে প্রত্বক্ষেত্র বলা চলে না। পাণ্ডরাজার টিবিতে যেমন 
বহিরাগত তাশপ্রস্তর যুগের মানুষেরা সেই সভ্যতার নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, তেমনি দক্ষিণবঙ্গের 
হরিনারায়ণপুরেও বহিরাগত মানুষেরাই এ সব নব্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধ নিয়ে এসে থাকতে পারে। 
একথা উপেক্ষা করা সম্ভব নয় যে আমরা পারনাণবিক যুগে বাস করেও মধ্যাশ্ম যুগ থেকে 
ব্যবহৃত শিলনোড়া, জাঁতা, পাথরের পাত্র, কাঠের খড়ম, টেকি, চামড়ার ভিত্তি, চামড়ার বাদ্যযন্ত্র 
করে চলেছি, সে ক্ষেত্রে আজ থেকে বাইশশত বছর আগে জঙ্গলপ্রান্তিক হরিনারায়ণপুরের 


১১৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


জনপদবাসীরা যদি সেরকম আরো কয়েকটি মধ্য বা নব্যপ্রস্তর যুগের পাথরের শস্ত্ৰ বহন করে 
নিয়ে এসে থাকেন তাতে আশ্চর্য হবার কি থাকতে পারে? মৌর্য সংস্কৃতির চিহ্ন্বাহকেরা যে 
দক্ষিণবঙ্গে বহিরাগত সেকথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। 


আমাদের পরবর্তী আলোচ্য মূর্তিটি হল দাক্ষিণ ভারতের কৰ্ণাটক দেশের “বিশালমারী” দেবী ও 
দক্ষিণবঙ্গের বাস্লী বা বাশুলী দেবী। হোয়াইটহেড তার প্রাগুক্ত গ্রন্থে বিশালমারীর দেহসীমা 
অবলম্বনে রচিত একটি রেখাচিত্র 9601) দিয়েছেন গ্রন্থে চিত্রিত মূর্তির বর্ণনা নিম্নরূপ: 
“এই গ্রাম্য দেবতা দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত।..লম্বা ক্রমশ সরু হয়ে ওঠা মাথার 
চুড়া। মূর্তির চোখ, মুখ স্বাভাবিক ও ভীষণ দর্শন নয়! গালপাট্টা আছে কিনা বোঝা যায় 
না। কোমর পর্যন্ত এর অবয়ব পরিদৃশ্যমান ১১ 
“দক্ষিণবঙ্গ বাস্লী, বীশুলী, বিশালাঙ্ষী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এঁকে অভিহিত করা 
হয়। বর্তমানে “বিশালাক্ষী” নামেরই প্রচলন অধিক।...এর আকৃতি অতি সুশ্রী ও সৌম্য। 
শাস্ত্ৰীয় দেবী লক্ষ্মী সরস্বতীর অনুরূপ ।১২ 
“পল্লী বা অনুন্নত স্থানে বিশালাক্ষীর পাকা মন্দির থাকে না; পূর্ণসুর্তিও বিরল। গাছের 
তলায় চালাঘর এর থান; প্রতীক হিসাবে মাটির ঘট বা বা প্রস্তরখণ্ড পূজিত হয়। মুণ্ড 
প্রতীকও বিরল নয় । দুর্গম পল্লী অঞ্চলে এঁর ভক্ত অরণ্যজীবী ও ধীবর শ্রেণীই অধিক।১৩ 
বিশালাক্ষী আদিতে এদেশের কোন আর্ধেতর সমাজের উপাস্যা ছিলেন ।...পরবর্তীকালে 
আৰ্য হিন্দু যুগে শাস্ত্রীয় দেবকুলের সম-মর্যাদা লাভ করেছেন ও স্বমহিমায় ব্ৰাহ্মণ্যশাসিত 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।১৪ 
“উড়িষ্যার দু-এক স্থানে বাশুলীর মুণ্ড প্রতীক পূজা হয়-_উহা শিলাখণ্ড। দেখা 
যাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের মত উড়িষ্যাতেও এই বাশুলী মৎস্যজীবী সমাজে অধিক পুজ্য।...পুরীর 
বাশুলীর মুখ অশ্বের মুখের মত।...ইহার নাম ঘোড়ামুখ বাশুলী।...কেওট শ্রেণী এর 
পূজা করেন।”১৫ 
এই বাশুলী বা বিশালাক্ষী সম্পর্কে বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলছেন, “বিশালাক্ষী দ্রাবিড় 
দেশাগতা ।...বাংলা দেশে পৌরাণিক দেবতাদের প্রভাবে এর নাম, আকৃতি, পূজাপদ্ধতির পরিবর্তন 
ঘটেছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ও উড়িষ্যায় তা হয়নি! সে কারণেই এই দেবী উক্ত দু অঞ্চলে কতকটা 
অক্ষত স্বরূপ নিয়েই বিরাজ করছেন।”১৬ 
আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, “দাক্ষিণাত্যের এই বিশালমারীই যে বাংলার বাস্লী এ বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নেই।” 
মনে হয় দক্ষিণবঙ্গেও যে কোন কোন স্থানে বাস্লীদেবী মুগুপ্রতীকে পূজিতা হন সেটা 
শ্রদ্ধেয় বিজয়চন্দ্র মজুমদারের গোচরে ছিল না। 
এই সামগ্রিক আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে দক্ষিণবঙ্গে বিশালমারীর বাস্লী বা 
বাশুলী রূপটিই প্রাচীনতম এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাবমুক্ত দুর্গম এলাকায় বাস্লী মুগুমূৰ্তিতেই 
পূজিতা হন। আর এই আদিম রূপের মুশুমুর্তিটি প্রধানত ধীবর শ্রেণীর দ্বারা পূজিতা হন। 
এবার দক্ষিণবঙ্গ প্রচলিত আর একটি লৌকিক দেবতার পূজা ও তার সঙ্গে দক্ষিণভারতীয় লৌকিক 


কলিঙ্গ যুদ্ধ ও দক্ষিণবঙ্গের কতিপয় লৌকিক দেবদেবী / ১১৫ 


দেবতা ‘তীক্লবয়র’-এর সাদৃশ্যের বিষয় আলোচনা করা যাক। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রখ্যাত ও 
সমর্পিতপ্রাণ ক্ষেত্ৰানুসদ্ধানী প্রয়াত কালিদাস দত্তের মতামত শোনা যাক : 


. “এই বারাঠাকুর ভিন্ন বাবাঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ যে অন্য লৌকিক দেবতাটির কথা 
পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে উহারও ঠিকুজী অজ্ঞাত। উহার পূজারী ব্রাহ্মণগণ উহাকেও 
শিবের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন এবং পঞ্চানন্দ নামে অভিহিত করেন।...এ দেবতাটির 
মুর্তি বারাঠাকুরের মত কোনও নির্দিষ্ট সময়ে নিৰ্মিত হয় না।” 

“সাধারণত একটি উচ্চ বেদীর উপর দক্ষিণ পা মুড়িয়া এবং বাম পা ঝুলাইয়া এ 
মুর্তিকে উপবিষ্ট প্রদর্শিত হয় এবং উহার দক্ষিণ হুস্তটি দক্ষিণপায়ের হাঁটুর উপর ও বাম 
হস্তটি এ পায়ের গোড়ালীর উপর রক্ষিত থাকে।...উহার রং রক্তবর্ণ, গাত্রদেশ নগ্ন, 
পরিধানে ব্যাগ্রচর্ম, মস্তকোপরি কেশরাশি বেণীর আকারে গুটাইয়া সজ্জিত; মুখে দীর্ঘ ঘন 
গোঁফ, চক্ষু দুইটি উন্মুক্ত ও আকারে বৃহৎ এবং দুই কৰ্ণে দুটি কলিকা ফুল।... দক্ষিণ 
ভারতের তামিল ও তেলেগু জাতির মধ্যেও উহার অনুরূপ একটি দেবতা এখনও পূজিত 
হয়।” 

“দক্ষিণভারতের অনাৰ্য দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত তামিল ও তেলেগু জাতির উপাস্য 
পূর্বো্টিখিত দেবতাগুলির সহিত বারা ও বাবাঠাকুরের আকারের সৌসাদৃশ্য হইতে 
প্রতীতি হয় যে, নিম্নবঙ্গেও তামিল ও তেলেগু জাতির পূর্বজগণের অনুরূপ ধর্মবোধাপন্ন 
অনার্য মানবগণের বাস ছিল এবং এ দেবতা দুইটি তাহাদেরই উপাস্য প্রতীক। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এরূপ মানবগণের পরিচয় অজ্ঞাত!” 

এ প্রসঙ্গে আর একজন ক্ষেত্রানুসন্ধানী লৌকিক দেবতাদের বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ 
প্রয়াত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মতামত শোনা যাক : “বাবাঠাকুর” 'পঞ্চানন্দ” ‘পঞ্চানন’ প্রভৃতি 
নামে একই দেবতাকে অভিহিত করা হয়। অনুমান করা যায় এই লৌকিক দেবতার “বাবাঠাকুর' 
নামটিই আদিমতম।”__যদিও গোপেন্দ্রবাবু এই আদিমতম নামেই তার প্রবন্ধটির নামকরণ 
করেছিলেন তবু এ প্রবন্ধে আলোচনার সময় তিনি বহুল প্রচারিত ‘পঞ্চানন্দ’ নামটিই ব্যবহার 
করেছেন। এর মূর্তিরূপ সম্বন্ধে তিনি বলেন, “পূর্ণমূর্ত্তি ব্যতীত পঞ্চানন্দের মুণুমূর্তি পূজিত 
হয়।” এরপর এই একই দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণাণুলির উল্লেখ করে এই দেবতারই 
আর একটি রূপ “রুদ্র কিনা সে বিষয়ে আলোচনায় তিনি বলেন: “রুদ্রের বর্ণনা শাস্তগ্রে পাওয়া 
যায় রুদ্রের বর্ণ বলু-অরুণ বর্ণ, কদর্পি মস্তকে জটা ৷ রুদ্র শ্মশানচারী, বন্ধলধারী, ভিক্ষুক তশ্করদের 
দেবতা ।...পঞ্চানন্দের সঙ্গে রুদ্রের মিল-_পঞ্চানন্দের বর্ণ লাল, মাথায় জটা, অসুর খ্যাতি ...বহু 
মনীষী মনে করেন রুদ্রদেবতা ব্রাত্যদের পূজ্য ছিলেন। পরবর্তী কোনও কালে আর্যদের স্বীকৃতি 
পেয়েছিলেন। সেজন্য তার কিছু বিবর্তন হয়।”১৯ 

এই রুদ্র'র উদ্ভব সম্বন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “....৪ Dravidian god 
of the mountain and the wastes, a Red God, probably had his name translated 
into Aryan as ‘Rudhra’ and then identified with the Aryan God ‘Rudra’, the 
Roarer and later on, his Dravidian names (of Tamil ‘Sivam’ red, ‘Sembu’ 
copper) seem to have been adopted as Siva and Shambhu.”° 

মনে হয় এখন এটা বলা যায় যে এঁ দ্রাবিড় দেবতার আর্যায়িত হওয়ার ব্যাপারে আর 


১১৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


আলোচনার অবকাশ নেই। তবে গোপেন্দ্রবাবুর মতে “রুদ্র ও পঞ্চানন্দের আকৃতিগত ও অন্যান্য 
বিষয়ে মিল লক্ষ্য করে বলা যায় ইহারা হয়ত অভিন্ন, বাংলা দেশে আৰ্য পূর্ব যুগের বসবাসকারী- 
দ্রাবিড়দের হতে পারে । দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর অঞ্চলে দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত তামিল তেলেগু জাতিগুলির 
মধ্যে যে তীরুবয়র’ দেবতা আজও পূজিত হন তার সঙ্গে এই পঞ্চানন্দের আকৃতিগত সাদৃশ্য 
বিস্ময়জনকঃপুজাচারেও মিল আছে ।...বিশ্বকোষের মতে উক্ত “তীরুবয়র” ও পঞ্চানন্দ অভিন্ন।”২১ 
এ প্রসঙ্গে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে এই পঞ্চানন্দের দক্ষিণবঙ্গীয় আদিম রূপ হল মুগুরূপী 
দেবতা। ই 

“পঞ্চানন্দ এ দেশের কোনও কোনও জেলায় দুর্গম ও অরণ্যাবৃত পল্লী অঞ্চলে পূর্ণ 
লোকায়ত বিধানে অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুর পৌরহিত্যে পূজিত হন, পূর্ণমূর্তি থাকেনা, অশ্বথ, বট বা 
সেওড়াগাছের তলায় এঁর মুণ্ড বা ঘট (কোন কোন স্থানে একটি ছোট মাটার জ্বূপ) প্রতীকরূপে 
পূজিত হয়।”২২ 

“অন্যান্য জেলার মধ্যে মধ্য কলকাতার হৃদারাম ব্যানাজী লেনের প্রাচীন পঞ্চানন্দের 
মন্দিরে পঞ্চানন্দের প্রস্তর নির্মিত মুগ্ুমূৰ্তি পূজিত হয়। হাওড়া সহরে পঞ্চানন্দের নামে একটি 
পল্লী ও এ জেলার রসপুর-জয়পুর গ্রামে পঞ্চানন্দের মন্দির আছে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার 
ভাটপাড়াতেও পঞ্চানন্দের মন্দির আছে। ঘাটাল অঞ্চলে পঞ্চানন্দের মুগুপ্ৰতীক পূজার প্রচলন 
অধিক। কোনও কোনও পঞ্চানন্দের মুগুপ্রতীকের ওপর টোপর বা পাগড়ী দেখা যায়।”২৩ 

এখন এই দক্ষিণভারতীয় ‘তিরুবয়র’ ও দক্ষিণবঙ্গের “বাবাঠাকুরের” রূপান্তরিত পঞ্যানন্দের 
মৃন্ময় মূর্তির সামূহিক মিল থেকে একটা অনুসিদ্ধান্ত অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে। 

এঁতিহাসিক কালের উষালগ্ন থেকে যেসব মুর্তি পাওয়া গেছে তার সবগুলিই হয় প্রস্তর 
নির্মিত, আর প্রস্তর অলভ্য স্থানে পোড়ামাটি নির্মিত। বলা বাহুল্য যে অত্যধিক ব্যয়বহুল এ সব. 
প্রস্তরমূৰ্তি রাজা-রাজড়া বা ধনিক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতাতেই নির্মিত হত। এটা কোনও অসঙ্গত 
অনুমান নয় যে দক্ষিণবঙ্গের মত দাক্ষিণভারতেও গ্রাম্য মানুষদের লৌকিক দেবতা তিরুবয়রও 
মুণ্তমূর্তিতে পূজিত হত। মনে হয়, সে অঞ্চলে ব্রান্মণ্যধর্মের পুনরুথানের যুগে এবং স্বল্পব্যয়ে 
মূন্ময়মূর্তি নির্মাণের কৌশল আবিষ্কারের ফলে এ দেবমূর্তিটি রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান শিবরূপ 
ধারণ করেছে। আর এ শিবরূপী তিরুবয়রের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বাবাঠাকুরও শিবরূপ পরিগ্রহ 
করে। সপ্তম থেকে দশম শতক পর্যন্ত কৰ্ণাটক থেকে আগত রাজাদের (সামন্ত বা সার্বভৌম) 
দ্বারা দক্ষিণবঙ্গ সহ প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ শাসিত হয়েছিল। শাসকদের কৰ্ণাটকী স্বজনরাও তখন 
এদেশে বসবাস করে গেছে। সেই সময়েই সম্ভবত বাবাঠাকুর শিবরূপী পঞ্চানন্দে পরিবর্তিত 
হয়ে থাকবে। 


সুদূর দক্ষিণভারত থেকে দক্ষিণবঙ্গে আগত এই তিন লৌকিক দেবতার পুজকরা ইতিহাসের 
কোন পর্যায়ে এবং কী কারণে দক্ষিণবঙ্গে এসেছিলেন? আমাদের বিচার করে দেখতে হবে যে 
এদের এই আগমন তথা এদেশে অভিবাসন কি যুগ যুগ ব্যাপী স্বেচ্ছাপরিযানের দ্বারাই হয়েছিল, 
নাকি এই আগমন তথা অভিবাসনের পিছনে কোনও বাধ্যবাধকতা কাজ করেছিল? 
দাক্ষিণভারত থেকে শিকারী-খাদ্যসংগ্রাহকেরা যে প্রাগৈতিহাসিক কালেই স্বেচ্ছাপরিযান 
করে তাদের মূল অঞ্চলের বাইরে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রত্বৃতাত্বিক 


কলিঙ্গ যুদ্ধ ও দক্ষিণবঙ্গের কতিপয় লৌকিক দেবদেবী / ১১৭ 


সাক্ষ্য অতি সহজলভ্য। প্রখ্যাত প্ৰত্নতাত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত ভিনসেন্ট বলের 
প্রত্বসাক্ষ্যে আছে যে মাদ্রাজের একই পাথরের খাদান থেকে একই পাথরে তৈরি কুঠার তিনি 
উড়িষ্যার তেনকানল, আঙ্গুল, তালচের ও সম্বলপুরে ও তৎকালীন বাঙ্গলার বোকারো ও রানীগঞ্রের 
কয়লাখনিতে এবং সর্বশেষে হুগলি জেলার কুনকুন গ্রামে পেয়েছেন। “ভিনসেন্ট বল অনুমান 
করেন যে আদিম মানবগণ প্রত্ন-প্রস্তর যুগে এই সকল প্রাচীন অস্ত্ৰ দাক্ষিণাত্য হইতে উত্তরাপথের 
পূর্বপ্রান্তে আনয়ন করিয়াছিলেন।”২৪ সুপ্রসিদ্ধ প্রতুবিদ আলচিন জানাচ্ছেন যে নরওয়েজিয়ান 
প্রত্বতাত্বিক বৌডিং সীওতাল পরগনার জঙ্গলমহলে দক্ষিণাগত এক কৃষ্টির মানবদলকে পূর্বাগত 
এক কৃষ্টির মানবদলের সঙ্গে সহাবস্থান করার প্রত্বসাক্ষ্য পেয়েছেন সেখানকার ভূপৃষ্ঠে প্রাপ্ত 
উভয় কৃষ্টির মানুষের ব্যবহৃত আয়ুধ সমূহের তুলনামূলক বিচার করে ।২৫ প্রতুতাত্তবিক মাণিকলাল 
সিংহ মেদিনীপুর জেলার আগুইবলী গ্রামে এবং নিকটবর্তী বাঁকুড়া জেলার ডিহর গ্রামে প্রাপ্ত 
্রত্বসাক্ষ্য থেকে সিদ্ধান্ত করেন যে দাক্ষিণভারত থেকে আগত এক মৎস্যশিকারী নরগোষ্ঠী এ 
অঞ্চলের কৃষি ও শিকারজীবী নরগোষ্ঠীর জনপদের অদূরে বাস করে গিয়েছে ।২৬ প্রখ্যাত প্রত্মতাত্বিক 
পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত পাগুরাজার টিবি নামক প্রত্বক্ষেত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ে 02০০0 ]]) সেখানে 
বহিরাগত এক কৃষ্টির ব্যবহৃত আয়ুধের সঙ্গে নৰ্মদা তীরের ও দক্ষিণ রাজস্থানের প্রত্মক্ষেত্রে প্রাপ্ত 
কৃষ্টি চিহেন্র সাযুজ্য লক্ষ করেন।২৭ 

এই পাণুরাজার টিবিই নব্যপ্রস্তর যুগে বঙ্গভূমিতে দক্ষিণাগত মানুষের অভিবাসনের 
প্রান্তসীমা। তার পূর্বদিকে আর কোনও জায়গাতেই এঁ যুগে দক্ষিণাগতদের প্রত্বচিহ আবিষ্কৃত 
হয়নি। পলল গঠিত বন্ধীপীয় বঙ্গভূমিতে নব্যপ্রস্তর যুগের কোনও আয়ুধই আবিষ্কৃত হয়নি বলেই 
কি ধরে নিতে হবে যে এ অঞ্চলে সেকালে মনুষ্যবাস ছিল না, বা থাকলেও কোনও সভ্যতা 
সেখানে গড়ে ওঠেনি? এরকম সিদ্ধান্ত খুব সম্ভবত ঠিক নয়। যদিও প্রতুতান্ত্বিক নন তবু ভাষাতাত্ত্বিক 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ‘অস্টিক জাতির লোকেরাই ভারতবর্ষে প্রথম কৃষিকার্য ও 
তদবলম্বনে সুসংবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন করে। উহারা ধান, পান, কলা, লাউ, বেগুন, নারিকেল 
চাষ করিত। পাহাড়ে গা কাটিয়া ধানের খেত প্রস্তুত করিত। সমতলভূমিতেও চাষ করিত। প্রথমটা 
উহাদের চাষ ছিল চট্টগ্রাম জেলার জুমিয়াদের মত। লাঙ্গলের জন্য তীক্ষু মুখ কাষ্ঠদণ্ড ব্যবহার 
করিত।”২৮ পাথরের অলভ্যতার জন্যই বৃষ্টিসিক্ত পলিমাটিতে এ তীক্ষমুখ কাঠের দণ্ড দিয়ে চাষ 
করত আর শস্য পেষাই করত হাত বা পা চালিত কাঠের টেকিতে। অন্যান্য কাজেও পাথরের 
বিকল্লে কাঠের ও লতাপাতার ব্যবহার ছিল। অবশ্য কাঠের হাতিয়ার নির্মাণের জন্য জেন্তর হাড় 
ছাড়াও) কিছু পাথরের অস্ত্র (কাঠ কাটা, টাছা, ফুটো ইত্যাদি করার জন্য) কি বিনিময়ের ভিত্তিতে 
এসে থাকতে পারে না? রাটের প্রস্তরবহুল এলাকা থেকে বা গারো পাহাড় বা চট্টগ্রামে ত্রিপুরার 
পার্বত্য অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পাথর থেকে কি কিছু অস্ত্র তৈরি করে নেওয়া অসম্ভব ছিল? 
কিংবা হিমালয় থেকে নির্গত পার্বত্য নদীগুলি কর্তৃক বাহিত বিরাট আকারের অসংখ্য নুড়ি যে 
সারা উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে, নদীপথে সেগুলি কি নিম্নবঙ্গে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না? একথা 
বলার প্রয়োজন পড়ে না যে আর্ধায়িত হবার বহুপূর্ব থেকেই বঙ্গভূমির বাসিন্দারা আগুনের 
ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত ছিল! কিন্তু পাথরের হাতিয়ার সহ পোড়ামাটির পাত্রের অধিষ্ঠান তৎকালীন 
গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে তেমন কোনও প্রত্ুক্ষেত্রের আবিষ্কার এই কারণেই হয়নি যে এখানকার 
ভূপৃষ্ঠভাগ কোন কালেই স্থিতিশীল ছিল না। এক একটি অঞ্চল তার ভূপৃষ্ঠের সব চিহ্ন নিয়ে 
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অতি অল্পকালের মধ্যেই সদা পরিবর্তনশীল নদীর কবলে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সে কারণেই 
সেরকম বহুসংখ্যক প্রত্বক্ষেত্র এখনও আবিষ্কৃত হয়নি এবং ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনাও কম। 
২০০২ সালে পরিবেশিত সংবাদে জানা যায় যে বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রত্নবিদ্‌ ড. এনামূল 
হকের নেতৃত্বে ঢাকা জেলার নরসিংদি নামক স্থানে মৌর্যযুগের এক প্রত্মক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।২৯ 
সেখানে প্রাপ্ত কাঠকয়লার রেডিও-কার্বন পদ্ধতিতে নেদারল্যান্ডের Centrum Voor Isotopen 
Onderz0ek কৰ্তৃক নিৰ্ণীত হয়েছে যে এ প্রত্ুক্ষেত্রটির কাল হল খ্রি. পূ. ৪৫০। যদি না 
পূর্ববঙ্গের শস্যক্ষেত্রে যথেষ্ট উদৃত্ত শস্য উৎপাদন হত, অর্থাৎ যথেষ্ট রাজস্ব আদায়ের সুনিশ্চিত 
সস্তাবনা যদি না থাকত তবে মগধের রাজশক্তি স্বীয় কোষাগার থেকে খরচ করে সেখানে এ 
প্রশাসনিক কেন্দ্রটি নির্মাণ করত না। আর এই কৃষিভিত্তিক সমৃদ্ধির ফলে নগরায়ণ হঠাৎ করে 
ঘটে না। যুগ যুগ ধরে উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টিকারী উন্নতমানের কৃষিসভ্যতার ক্রমপরিণতির স্বাক্ষরই . 
এ প্রত্ক্ষেত্র ধারণ করে আছে। 


ফিরে আসা যাক আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ে। আৰ্য প্রভাবমুক্ত দাক্ষিণভারতের যে বিবিধ 
প্রকারের মুশ্ুমুর্তি পূজা দক্ষিণবঙ্গে আজো প্রচলিত প্রাটীনতায় তারা সকলেই সমকালীন। এটাও 
স্পষ্ট যে আদি তামিলভাধীদের মানসিক জগতে ব্যাপ্ত একটি কেন্দ্রীয় দেবভাবনাই সেখানকার 
বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় বিভিন্ন রূপে প্রকট হয়েছে। দাক্ষিণে পরবর্তী কালে উত্তরভারতের 
নানা ধর্মবোধের আগমন ও প্রসারের ফলে সেখানকার বর্ধিধুঃ অঞ্চলসমৃহে প্রাচীন ধর্মমতসমূহের 
অন্তৰ্ধান ঘটেছিল। কিন্তু দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের অনুন্নত অংশসমূহের মানুষের মধ্যে প্রাচীন ধর্মবোধ 
সঞ্জাত মূর্তিপূজা (পরোক্ষ আর্য প্রভাবে কিছু পরিবর্তিত হলেও) প্রচলিত থেকে গিয়েছিল। 
প্রাচীন এই ধর্মবোধ কলিঙ্লের দ্রাবিড়ভাষী মানুষদের সঙ্গে সহাবস্থানকারী মুণ্ডারীভাষী মানুষদের 
যে প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় দাক্ষিণভারতীয় কুট্রনদবরের বঙ্গীয় সংস্করণ 
'বারাঠাকুরে'র নামাঙ্কনের মধ্যেই। “বারাঠাকুরের উৎস সম্বন্ধে জানা গেছে যে এটি আর্েতর 
ভাষা। সীওতালী, মুণ্ডারী, হো, কুরকু প্রভৃতি আদিম হাতিদের ভাষায় “বারেরা” ‘বরিয়া’ ও “বার, 
শব্দ আছে। যার অর্থ দুই।”৩০ একথা মনে করা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে হরিনারায়ণপুরে তথা 
দক্ষিণবঙ্গে প্রাচীন এতিহাসিক কালে যারা এসেছিল সেই দ্রাবিড় ও মুস্ডারীভাবী জনগোষ্ঠীর 
মধ্যে একটি দল ‘বারা’ মুগুমুর্তির পূজারী ছিল। কোনও দল ছিল বাস্লী মুগুমূৰ্তি পূজারী ও অন্য 
আর একদল ছিল বাবাঠাকুরের মুগুমূৰ্তি পূজারী | অর্থাৎ এই মুগুমূৰ্তির্ৰপী বারাঠাকুর, বাবাঠাকুর 
ও বাসলি একই কালে, খুব সম্ভবত খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতকের পূর্বে দক্ষিণবঙ্গে প্রকট হয়। আর 
এটাও তর্কাতীত যে এ জনগোষ্ঠী কৃষ্টিগতভাবে দক্ষিণবঙ্গে বহিরাগত এবং মূলত দ্রাবিড়ভাষী, 
যদিও তাদের মধ্যে কিছু মুণ্তারীভাবী লোকও ছিল, যারা দ্রাবিড়দের দেবভাবনায় প্রভাবিত হয়ে 
মুগুমূৰ্তি পূজারী হয়ে গিয়েছিল। আর দক্ষিণবঙ্গে খর. পৃ. তৃতীয় শতক অপেক্ষা প্রাচীনতর প্রত্বক্ষেত্রের 
বা প্রত্ববস্তুর অবিদ্যমানতাই প্রমাণ করে যে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তিম লগ্নের সূচনার কালেই এ 
সম্মিলিত দ্রাবিড় ও মুস্তারীভাষী জনগোষ্ঠীর দক্ষিণবঙ্গে আগমন ঘটেছিল। 

এরা যে স্বেচ্ছাপরিযান করে এখানে আসেনি তার সবচেয়ে প্রমাণ হল যে অন্ধ-তামিলনাড়ুর 
পর বিস্তীৰ্ণ মধ্যবর্তী অঞ্চলের কোথাও কোনও প্রত্বসাক্ষ্য না রেখে এই মুশুমূর্তি পূজা দক্ষিণবঙ্গে 
উপস্থিত হয়ে মূলত সেখানেই সীমিত থেকেছে। পুরী ও কটকের বাসলী নেহাতই অর্বাচীন। এ 


কলিঙ্গ যুদ্ধ ও দক্ষিণবঙ্গের কতিপয় লৌকিক দেবদেবী / ১১৯ 


দুই জনপদের সুচনাই হয়েছে কম বেশি এক হাজার বছর আগে। 

কিন্তু এক অতি বিস্ময়কর লৌকিক প্রথায় দক্ষিণবঙ্গে যিনি পূজিত হন তার নাম মাঘাল 
বা মাখাল ঠাকুর। প্রথমেই গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর প্রাগুক্ত গ্রন্থ থেকে এই লৌকিক দেবতাটি 
সম্পর্কে কিছু ধারণা নেওয়া যাক। 

“এই ‘মাখাল’ বা “মাকাল ঠাকুর” বাঙ্গলাদেশের পল্লী অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের উপাস্য 
একটি লৌকিক দেবতা ।...মাকাল ঠাকুরের মূর্তি অর্থাৎ মানুষের আকৃতির (anthropomorphic) 
মূৰ্তি নেই। মাটীর তৈরী ছোট একটি বা একসঙ্গে দুটি স্তুপ দেবতার প্রতীকরূপে পূজিত হয়। এই 
জ্বুপের আকৃতি, মাটীর তৈরী গ্লাস যো নিমন্ত্রণ বাড়ীতে ব্যবহার করা হয়) সম্পূর্ণভাবে উল্টে 
রাখলে যেমন দেখতে হয় প্রায় সেই রকম বা টোপরের মত অনেকটা |...মাকাল ঠাকুরের পূজোর 
কোনও নির্দিষ্ট স্থান ও সময় নেই! মৎস্যজীবীরা কোনও জলাশয়ে মাছ ধরবার আগে তার তীরে 
বা পাড়ে এঁর পূজা করে। পূজায় ব্রাহ্মণ দরকার হয় না। মন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। দলের সর্দার 
নিজেদের ভক্তি ও কল্পনা অনুযায়ী পূজা করে। দু-এক ক্ষেত্রে যেখানে ‘দেয়াসী’ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ 
পুরুত হয়, শুনেছি তারা পূজার সময় তিনবার ‘গুরু সত্য এই কথা উচ্চারণ করেন। 

“জলাশয়ের তীরে গজখানেক জমি বেশ ভালভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে তার ঠিক মাঝখানে 
একটা ছোট বেদী (বা, স্থণ্ডিল) তৈরী করে মাটী দিয়ে; এ বেদীর তিনটি থাক (366?) রাখা হয়। 
বেদীর ঠিক মাঝখানে প্রতীক স্তূপ একটি বা দুটি বসান হয়। 

“সামনে একটা ঘট থাকে। পূজার সময় একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বাজনা বা 
কোনও প্রকার বলির প্রথা নেই।”৩১ 

এই হল ঠাকুর নামধেয় মাটির স্বূপের আকৃতি ও তার আরাধনা পদ্ধতি। হাওড়া জেলার 
পল্লী অঞ্চলের মৎস্যজীবীরা এই মাকাল ঠাকুরকে মাকাল-চণ্তী বলে। সুন্দরবন অঞ্চলের বহু 
মৎস্যজীবী তিওরের মাকাল পদবী দেখা যায়। ২৪ পরগনার বহু স্থাননাম “মাকাল" যুক্ত, যথা : 
মাকালপুর, মাকালতলা ইত্যাদি “মাকাল-চণ্তী” বললে বোঝায় যে ইনি দেবী। কিন্তু সব স্থানের 
মৎস্যজীবীদের ধারণা মাকাল পুরুষ দেবতা । 

“বাঙ্গলাদেশের ও দক্ষিণভারতের লৌকিক দেবতাদের মধ্যে এক একটির বেশ সাদৃশ্য 
দেখা যায়-_দক্ষিণরায়ের “বারা” মূর্তির সঙ্গে কুট্টনদেবরের, পঞ্চানন্দের সঙ্গে তিরুবয়রের মিল 
আছে আকৃতির দিক থেকে, তেমনি মাকাল ঠাকুরের সঙ্গে মহীশুরের গ্রাম্য দেবী “কানিয়াম্মা'র 
শুধু মিল নেই, কানিয়াম্মাও মৎস্যজীবীদের উপাস্য, তবে তিনি দেবী ।”৩২ 

এই লৌকিক দেবতা কানিয়াম্মা সম্পর্কে রেভারেন্ড হোয়াইটহেড তার প্রাগুক্ত গ্রন্থে 
জানাচ্ছেন যে, “I have often seen on the sea shore of Madras a conical heaps of 
sand about three inches high, standing on a small platform of sand, with camphor 
and incense in small earthen ware vessel or in a heap of old netting. The 
conical heap of sand represents the Goddes Kaniamma, the gram-devata of the 
fishing village.” 

মাখাল ঠাকুরই প্রাচীন নাম বলে মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।৩৪ সেই যুক্তি ও 
তার ভিত্তি পরে আলোচিত হবে। তবে যে মূর্তি ও তথাকথিত পূজাপদ্ধতির সঙ্গে মাখাল ঠাকুর 
সম্পর্কিত তার সম্বন্ধেই আগে আলোচনা করা যাক। 


১২০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা $ ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


পুরাণের যুগ থেকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং ভক্তদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রক 
ব্যক্তিরূপে বিভিন্ন রকমের ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন দেবদেবী কল্পিত ও পূজিত হয়ে আসছেন। 
ফলত পুরাণ অনুযায়ী প্রতিটি পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি রচিত এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী পূজিত 
হন। ভক্তরা তদনুযায়ী মূৰ্তি রচনা করে বা ধ্যানে কল্পনা করে সেইসব দেবদেবীর প্ৰীত্যৰ্থে নৈবেদ্য 
সহ মন্ত্র পাঠ করে থাকেন। এটাই সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশের অনুসৃত পন্থা। এমনকি 
ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রবর্তকরাও অতি অল্পকাল মধ্যে তাদের ভক্তদের 
দ্বারা মূর্তিরপ প্রাপ্ত হয়ে পূজিত হতে শুরু করেন। কিন্তু এই মাখাল ঠাকুরের ভক্তরা যে মাটির 
স্তুপ রচনা করে তাতে কিন্তু মানুষের অবয়বের কোনও চিহ্ন সংযোজন করে না। এরকম লৌকিক 
দেবতার কাছাকাছি বারাঠাকুর বা বাসুলী দেবীর কিন্তু নাক, মুখ, চোখ, কান আছে। সম্পূর্ণ 
নিরাকার এবং কোনও রকম প্রার্থনা বা মন্ত্রোোরণহীন এরকম প্রতীক পূজা (যদি একে পুজা বলা 
চলে) দক্ষিণভারত ভিন্ন ভারতের আর কোথাও আছে বলে শোনা যায় না। প্রশ্ন জাগে : 
দক্ষিণবঙ্গের ‘মাখাল ঠাকুরে'র আদি উৎস কী? যেহেতু তার কোনও ‘পাথুরে’ প্রমাণ পাওয়া 
টির গর হালক ফাক যত রত তদের 
এক্ষেত্রেও তার অন্যথা করার প্রশ্ন ওঠে না। - 

নিই এই লিও তল PES EET ET 
গুরুর নামটি লুক্কায়িত রয়েছে। আর সেই গুরুকে সম্মান প্রদর্শনের জন্যই তাদের পুজায় তিনবার 
উচ্চারিত হয় একমাত্র মন্ত্র গুরু সত্য’। আর সে কারণেই মনে করা সঙ্গত যে এই সম্প্রদায়ের 
আদিগুরু জৈনধর্ম প্রবর্তক মহাবীরের সমসাময়িক এবং একই অঞ্চলে আবির্ভূত ঈশ্বর ও ব্ৰাহ্মণ্যবাদ 
বিরোধী লোকায়ত দার্শনিক মাখ্থাল গোশাল, যার প্রবর্তিত জীবন-চর্চা আজীবিক পমস্থা নামে 
আজো আলোচিত হয়। 

আমাদের আলোচ্য মাখাল ঠাকুর ও তার ভক্তদের সম্বন্ধে এই অনুসিদ্ধান্তটি পর্যালোচনা 
করলেই প্রতীয়মান হবে যে মাখ্খাল গোশাল প্রবর্তিত আজীবিকপন্থীদের মতবাদের যে বিবরণ 
পাওয়া যায় এবং পরবর্তীকালে বৌদ্ধগ্রস্থ দিব্যাবদানে অশোক কর্তৃক আজীবিকপন্থীদের উৎসাদনের 
যে বিবরণটি আছে সে রকম কোনও কর্মকাণ্ডের ফলেই একদল মা.খালপন্থী দক্ষিণবঙ্গের 
সমুদ্রোপকূলের অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা উৎপাদন-পূর্ব জীবনে ধীবর থাকতেও পারে 
আবার সমুদ্রোপকুলে অভিবাসিত হওয়ার ফলে ধীবরবৃত্তিতে প্রবেশ করে থাকতেও পারে। 

এই আজীবিক মতবাদের প্রবর্তক মাখ্খাল গোশালের সম্বন্ধে কিছু পর্যালোচনা প্রয়োজন। 
আজীবিক মতবাদ সম্পর্কে অনেকেই সম্যক আলোচনা করেছেন। যাদের মধ্যে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ 
এ. এল. বাসাম ও ডা. হোয়ের্নলে প্রধানতম! আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে সে সম্পর্কে 
"আলোচনা করব। 

খ্রি, পু: ষষ্ঠ শতকে উত্তরভারতের হিমালয়ের সানুদেশে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ব্ৰাহ্মণ্যবাদে 
- অবিশ্বাসী বহুতর মতবাদের প্রবস্তারা হলেন- গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর, মাখ্খাল গোশাল, অজিত 
কেশকম্বলী, পুরণ কাশ্যপ, পাকুধ কাচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলধিপুত্ত ও জিগস্থ নটপুত্ত। কিন্ত অশোকের 
রাজত্বকালের সময়ে যে প্রথমোক্ত তিন প্রধানদের মতবাদই সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করেছিল 
সেটা তীর রাজ্যাভিষেকের সাতাশতম বৎসরে প্রচারিত সপ্তম স্তম্ভলেখে আজীবিকপন্থীদের 
“অন্যান্য”দের মধ্যে না রেখে বৌদ্ধ ও জৈনদের সঙ্গে সম-অবস্থানে রাখার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত। 


কলিঙ্গ যুদ্ধ ও দক্ষিণবঙ্গের কতিপয় লৌকিক দেবদেবী / ১২১ 


সুচনার কালে বৌদ্ধ ও জৈনরাও ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিল না;তবে তারা পাপ-পুণ্য;জন্মান্তরবাদ 
ও কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু মাখ্খাল গোশাল প্রবর্তিত আজীবিক মতবাদ সম্পূর্ণ ভিন্নতর ! 
মাখ্থাল গোশালের বা আজীবিকপন্থার অন, কোনও প্রচারকের কোনও লেখা পাওয়া যায় না। 
অবশ্য ব্রাহ্মাণ্যবাদ তথা ঈশ্বর বিরোধী কোনও মতবাদেরই (বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমত ছাড়া) প্রাচীন 
রচনা কোথাও পাওয়া যায় না। মাখ্খাল গোশালের মতবাদকে খণ্ডন করার প্রয়োজনে পরবর্তী 
তারা সেই মতবাদ সম্পর্কে উল্লেখ করে গেছেন। ফলে সেসবের মধ্যে অনুক্তি বা অতিশয়োক্তি 
থাকাটাই স্বাভাবিক। সেইসব সূত্র থেকে মাখ্খাল গোশালের মতবাদ সম্পর্কে যতটা জানা যায় 
তার সারসংক্ষেপ হল : ঈশ্বরের অস্তিত্ব কেবল মানুষের কল্পনায়, কোনও কিছু পাপ বা পুণ্যের 
স্ৰষ্টা হতে পারে না;তাই কোনও কাজকেই ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায় বলে চিহ্নিত করা যায় না;যা কিছু 
ঘটে তা অনিবার্ধভাবেই পূর্বনির্ধারিত, আর এই পূর্বনির্ধারিত কোনও কিছুরই পরিবর্তন করার 
ক্ষমতাসম্পন্ন কোনও শক্তিরই অস্তিত্ব নেই; তাই প্রার্থনা, মন্ত্রোচ্চারণ, নৈবেদ্য বা বলিদান দ্বারা 
যা ভবিতব্য তাকে পরিবর্তন করা যায় না। 

প্রাপ্ত সূত্র অনুযায়ী বলা যায় যে মাখ্খাল গোশাল প্রচারিত মতবাদটা কোনও সাকার বা 
নিরাকার ঈশ্বর ভিত্তিক ধর্মমত নয়-_এটা একটা সামাজিক দর্শন। কোনও বিচারেই একে ধর্মমত 
(61110) বলা যায় না। সে কারণেই এই মতবাদ অনুসারীদের কোনও পুরোহিত বা সন্ন্যাসী 
থাকতে পারে না। তবে এই মতবাদের প্রচারক ও এই মতবাদ অনুসারীদের পথপ্ৰদৰ্শক আচার্য 
(গুরু) থাকাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, জৈনসূত্র “উবাসনা দশাও’ থেকে জানা যায় যে পলাশপুর 
শহরে একটি আজীবিক সভা ছিল। অর্থাৎ তাদের সংঘও ছিল এবং জৈন এবং বৌদ্ধদের মত 
তাদের নিয়মিত সভাস্থানও ছিল।৩৫ 

এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ব্ৰাহ্মণ্যবাদ ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী মতবাদগুলি প্রথমাবধি 
বণিক শ্রেণী ও কারিগর বৃত্তির মানুষদের সমর্থনপুষ্ট ছিল। আজীবিকপন্থীদের ক্ষেত্রেও এর 
ব্যতিক্রম হয়নি।** প্রি. পূ. পঞ্চম শতাব্দীর পর নন্দ রাজত্ব কলিঙ্গের কিয়দংশ পর্যন্ত প্রসারিত 
হওয়ার পর উত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক তথা ধর্মীয় জগতের সব কিছুর সঙ্গে আজীবিক মতবাদও 
দক্ষিণ ভারতে পৌছেছিল নিশ্চয়ই। তবে নন্দ রাজত্বকালে বা কলিঙ্গ যুদ্ধ-পূর্বকাল পর্যন্ত আজীবিক- 
পন্থা তৎকালীন শাসকদের কাছে তথা রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্রাত্য ছিল না। প্রাচীন সূত্র থেকেই জানা যায় 
যে বিন্দুসারের রাজজ্যোতিষী একজন আজীবিকপন্থী ব্যক্তি ছিলেন। এটাও কথিত হয় যে অশোক 
একজন আজীবিক কন্যাকে অন্যতম রাজমহিষী করেন। 

কলিঙ্গ যুদ্ধের পর কিন্তু অশোক তথা উত্তরভারতীয় ধর্মানুসারী জনগণের সঙ্গে আজীবিক- 
পঙ্থীদের সংঘাতের একটা বাস্তব ক্ষেত্র আজীবিক মতবাদের মধ্যেই (হয়ত সুপ্ত) ছিল। সেই 
সংঘাতটার উৎস, ব্যাপ্তি ও পরিণতির বিশদ আলোচনা স্বল্প পরিসরে করা সম্ভব নয়। তাই অতি 
সংক্ষেপে সেগুলোকে ছুঁয়ে যেতে হচ্ছে। 

অশোকের শিলালেখসমূহ পর্যালোচনা করলে অশোকের জাগতিক ও পারলৌকিক 
ধর্মবোধ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার মতে অবিজিত রাজ্য আক্রমণ ও 
অধিগ্রহণ একটি স্বীকৃত আবশ্যিক রাজধর্ম। সে কারণেই একদিকে এই পররাজ্য আক্রমণ ও 
অধিগ্রহণের জন্য কোনও কারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। অন্যদিকে তিনি মনে করেন 
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এই রকম আগ্রাসী যুদ্ধে বহু লোকের হতাহত তথা নিৰ্বাসিত হওয়া একটি অতি স্বাভাবিক পরিণতি। 
এর থেকেই সঙ্গত অনুসিদ্ধান্ত যে তিনি নিশ্চয়ই মনে করতেন যে এই আগ্রাসী যুদ্ধ ও তার 
পরিণতি মৃত্যু ও নিৰ্বাসনকে যারা সমর্থন করে না তারা রাজবিরোধী এবং সে কারণেই তারা 
শাস্তিযোগ্য। 

অশোকের এইসব জাগতিক বিচারবোধের বাইরে তার পারলৌকিক ধর্মানুশাসনের মূল 
কথাগুলি হল : স্বর্গলাভই মানুষের একমাত্র এবং পরম কাঙ্ক্ষিত বস্তু। আর এই স্বর্গলাভের 
সোপান সমূহ হল : নিজ ধর্ম ও নিজ রাজার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও আনুগত্য। ব্রাহ্মণ শ্রমণ ও 
গুরুজনদের প্রতি অবিচল আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ইত্যাদি কতকগুলি অবশ্য পালনীয় সামাজিক 
কর্তব্য। 

অশোকের পঞ্চম শিলালেখে আছে যে তিনি, তার প্রজাদের মধ্যে এইসব ভাবনা প্রচার 
করার জন্য ধর্মমহামাত্র নিযুক্ত করেছেন। এ শিলালেখে আরো আছে যে এসব ধর্মমহামাত্ররা 
অন্যান্য ধর্মসন্প্রদায়ের মত আজীবিকপন্থীদের মধ্যেও এসব চিন্তাধারার প্রচার করবে। এই 
কথাগুলিরই তিনি পুনরুল্লেখ করেছেন তার সাতাশতম রাজ্যাভিষেক বর্ষে প্রচারিত তার সপ্তম ও 
শেষ ত্তম্তলেখে। 

আজীবিক মতবাদ সম্পর্কে উপরে যা আলোচিত হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে বিচার করে 
দেখতে হবে যে অশোকের শিলালেখসমূহে প্রচারিত রাজনৈতিক-সামাজিক ধর্মানুখাসনগুলি 
সম্পর্কে আজীবিকপঙ্থীদের কী প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভবপর । 

তাদের বিচারে পররাজ্য কলিঙ্গ আক্রমণ করে অশোক কোনও অন্যায় তথা পাপ 
করেননি--কারণ পাপের কোনও অস্তিত্বই মেই। আর কলিঙ্গ যুদ্ধ তো একটি পূর্বনির্ধারিত 
ঘটনা | ঠিক সেই যুক্তি অনুযায়ীই অশোকের কলিঙ্গ আক্রমণ প্রতিহত করতে অশোকের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করে কলিঙ্গবাসীরাও কোন পাপ করেনি। তাই বাস্তবে অস্তিত্ববিহীন পাপকাজের শাস্তিস্বরূপ 
একদল মানুষকে হত্যা বা নির্বাসনে পাঠানো যুক্তিসঙ্গত নয় এবং সেকারণেই সমর্থনযোগ্য নয়। 
আর অশোকের সামাজিক অনুশাসনের মূল ভিত্তিটাই আজীবিকপন্থীদের কাছে অবাস্তব। অস্তিত্বহীন 
পুণ্যের সঞ্চয়ের মাধ্যমে কল্পিত ঈশ্বর ও তার অলীক আবাস স্বৰ্গলাভের কথা তাদের কাছে 
সম্পূর্ণ বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। 

আজীবিকপন্থীদের মধ্যে প্রচাররত অশোক নিযুক্ত ধর্মমহামাত্রদের কাছ থেকে এসব 
প্রশ্নে আজীবিকপন্থীদের অবস্থান সম্পর্কে অশোক নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল ছিলেন। ফলে কলিঙ্গ 
যুদ্ধান্তে এবং নির্বাসন কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর অশোকের আজীবিক বিদ্বেষী হয়ে পড়া অত্যন্ত 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। ধর্মমহামাত্রদের সর্বপ্রকার প্রয়াস সত্বেও আজীবিকপন্থীরা স্বমতে দৃঢ় হয়ে 
থাকার ফলে অশোকের আজীবিক বিদ্বেষ বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কালক্রমে এই বিদ্বেষ মৌৰ্য 
সাম্রাজ্যের সমর্থকঈশ্বর ও পরলোক বিশ্বাসী জনগণের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে থাকাই স্বাভাবিফ। 
বৌদ্ধ গ্রন্থ দিব্যাবদানে বর্ণিত পুন্ড্বর্ধন ও পাটলীপুত্রে অশোকের আদেশে আজীবিক নিধন যজ্ঞ 
সংঘটিত হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ থাকলেও আজীবিকদের জন্য 
অশোক সৃষ্ট বরাবর পাহাড়ের গুহাগুলির খোদিত উৎসর্গ লিপিগুলি থেকে 'আজীবিক' কথাটি 
মুছে ফেলার চেষ্টা এবং নির্মীয়মাণ সর্ববৃহৎ চতুর্থ গুহাটি অনুৎসর্গিত অবস্থায় ও কেবল শেষ 
পর্বের কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়া থেকে এটা স্পষ্ট এবং তাতে কোনও সন্দেহের 
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অবকাশ নেই যে এ সমস্ত ঘটনাই একটি বিশেষ কালে আজীবিকপন্থীদের জনজীবন থেকে 
নিশ্চিহ্ন করে দেবার একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা পরিণতি। 

দিব্যাবদানে আছে যে পাটলীপুত্রেও (পুণ্ডরবৰ্ধনের ঘটনার অনুরূপ) এক আজীবিকপন্থী 
বুদ্ধের মূৰ্তি বা চিত্রে অমর্যাদা করায় অশোক ঘোষণা করেন যে তার কাছে উপস্থাপিত প্রতিটি 
আজীবিক মুণ্ডের জন্য তিনি উপস্থাপককে একটি স্বৰ্ণমুদ্ৰা দিনার) উপহার দেবেন। এরকমই 
একটা ঘটনার কথা অজন্তা গুহার একটি চিত্রে জীবন্ত হয়ে আছে। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্বিক ড. অমলেন্দু 
ঘোষ তার সম্পাদিত 47274 1৫71 গ্রন্থে এই চিত্রটি সম্বন্ধে লেখেন, “The four severed 
heads on a 810] may be those of the four counsellors who pretended to be 


clever and were outwitted by young Mahansadha, a Bodhisatta...(But the story 
does not say that they were beheaded)....Such ghostly scenes are seldom 


presented in Ajanta.”** ড. ঘোষ জাতক কাহিনীগুলি থেকে এই নারকীয় ঘটনার সমর্থন 
খুঁজেছেন বলেই হয়ত পূর্বোক্ত আজীবিক নিধনযজ্ঞের সঙ্গে যে এ চিত্রের সম্ভাব্য যোগসূত্ৰের 
কথা তার মনে আসেনি। স্মৰ্তব্য, অজন্তার চিত্রাবলীর প্রায় সব বিষয়বস্তুই জাতক কাহিনী থেকে 
নেওয়া। তাই এই ব্যতিক্রমী চিত্রটা দিব্যাবদান থেকে গৃহীত হওয়া খুবই সপ্তবপর। থালায় রক্ষিত 
কাটা মুণ্ডগুলি নিহত আজীবিকপন্থীদের হওয়াটা মোটেই অসঙ্গত ধারণা নয়। 

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে অশোকের রাজ্যশাসনের কোন বর্ষে এই আজীবিক উৎসাদন যজ্ঞ 
অনুষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারে? বরাবর পাহাড়ের তৃতীয় গুহার উৎসর্গলেখ অনুযায়ী সেটি তার 
রাজ্যাভিষেকের উনিশতম বর্ষে নির্মিত। আর তার রাজ্যাভিষেকের সাতাশতম বর্ষে উৎকীর্ণ 
সপ্তম স্তম্ভলেখে তিনি জানাচ্ছেন যে তার ধর্মমহামাত্ররা তখনও আজীবিকপন্থীদের মধ্যে তীর 
মতাদর্শ প্রচারে নিযুক্ত রয়েছেন। এ কারণেই মনে করা সঙ্গত যে অশোক তথা তার উগ্রসমর্থকদের 
মধ্যে আজীবিক বিরোধিতা চরমে পৌছেছিল তাঁর রাজ্যাভিষেকের সাতাশতম বর্ষের পরে কোনও 
এক সময়ে ৷ সম্ভবত আজীবিক নিধন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বৌদ্ধসংঘে মতভেদের বিরুদ্ধে 
সতকীকিরণের একটি ক্ষুদ্র শিলালেখ ছাড়া আরো অন্তত দশ বৎসর রাজত্ব করে গেলেও অশোক 
আর কখনও ধর্মানুশাসনের বাণী প্রচার করার প্রেরণা পাননি। 

সেই অভিশপ্ত বর্ষে বরাবর পাহাড়ের গুহাসমূহে নিবাসকারী আজীবিকপন্থীরা সম্ভবত 
আক্রান্ত হয় এবং আক্রমণকারীরা আজীবিক অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর ছিল বলেই 
উৎসর্গলিপিতে খোদিত “আজীবিক কথাগুলি তিনটি গুহা থেকেই মুছে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। 
আরো সঙ্গত অনুমান যে আজীবিকদের সেখানে আর বাস করার প্রশ্নের অবসান ঘটেছিল বলেই 
চতুর্থগুহাটি অনুৎসর্গিত ও অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল। অন্যদিকে এই গুহাগুলি থেকে ‘আজীবিক’ 
অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করার যে পরিকল্পিত কর্মসূচি অনুসৃত হয়েছিল সে ঘটনাই দিব্যাবদানে প্রদত্ত 
পাটলীপুত্র ও পুগুঁনগরের আজীবিক নিধনের কাহিনীগুলিকে এঁতিহাসিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য তথা 
গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। 

এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় লক্ষ্য করার মত। দিব্যাবদানে আছে যে পাটলীপুত্রে অনুষ্ঠিত 
আজীবিক হত্যাকাণ্ডে অশোকের ভাই বীতশোক, যিনি মনে হয় আজীবিকপন্থী ছিলেন, তিনিও 
নিহত হন। রাজ্যাভিষেকের অন্তত সাতাশ বৎসর পরও অশোকের ভাইয়ের জীবিত থাকার ' 
সংবাদসূত্র থাকা সত্বেও সিংহাসন দখলে অশোক তাঁর নিরানব্বই ভাইকে হত্যা করেছিলেন বলে 
যে কাহিনী প্রচারিত সেটা দিব্যাবদানের প্রদত্ত সংবাদে মিথ্যা প্রতিপন্ন হলেও অশোকের মাহাত্ম্য 
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কীৰ্তনকারী এঁতিহাসিকেরা কিন্তু সে তথ্যটা ব্যবহার করে অশোককে কিঞ্চিৎ কলক্কমুক্ত করার 
চেষ্টায় বিরত থাকেন৷ এর কারণটাও অতি স্পষ্ট। দিব্যাবদানের সে তথ্যটাকে স্বীকৃতি দিলে যে 
পরম পরমতসহিষ্ণু অশোক প্ররোচিত আজীবিক হত্যাকাণ্ডকেও যে স্বীকৃতি দিতে হয়। 

আবার ফিরে যাওয়া যাক আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে। আগেই বলা হয়েছে যে 
আজীবিকপন্থীদের মধ্যে বণিক ও কারিগর শ্রেণীর মানুষরাই ছিল প্রধান। এমন হওয়াটা কিছু 
অস্বাভাবিক নয় যে পুণ্ডরবর্ধন ও পাটলীপুত্রের ও বরাবর পাহাড়ের আজীবিক নিধনযজ্ঞের কথা 
সর্বত্র প্রচারিত হবার পর ধরাধাম থেকে চিরতরে অবলুপ্তির আশঙ্কায় কলিঙ্গের তিনটি শহর 
যথা-_সুবর্ণগিরি, তোষালী ও সমাপতে বসবাসকারী আজীবিকপন্থী ব্যবসায়ী ও কারিগররা 
শহরাঞ্চল ত্যাগ করে জঙগলাকীর্ণ সীমান্ত এলাকায় বা মৌর্যরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ আওতার বাইরে 
আশ্রয় নিয়েছিল । অবশ্য এই জনস্থানান্তর রাজাদেশেও হয়ে থাকতে পারে। যা হোক, এই সমস্ত 
শহরের মংস্যব্যবসায়ী ও মংস্যজীবীদের মধ্যে আজীবিকদের অবস্থান খুবই সম্ভবপর ঘটনা। 
আগেই বলিঙ্গযুদ্ধান্তে বিরাট সংখ্যক কৈবর্ত সহ বহু কলিঙ্গবাসী নির্বাসিত হয়েছিল, সেখানে 
আশ্রয় নিয়েছিল। অন্য আর একদল মৌর্যরাষ্ট্র সীমা পার হয়ে কর্ণাটকে ও তামিল দেশের 
সমুদ্রোপকূলে আশ্রয় নিয়ে কানিয়াম্মা পূজকে রূপান্তরিত হয়। (আর দক্ষিণ ভারতে আরো 
সহস্ৰাধিক বছর ধরে আজীবিকপন্থীরা যে সমৃদ্ধির মধ্যে বাস করে গিয়েছিল সেটা কৈভারে প্রাপ্ত 
১২৯৪ খ্রিস্টাব্দে উৎকীৰ্ণ একটি শিলালিপিতে 'আজীবিক কর’ প্রবর্তনের সংবাদে প্রমাণিত।) 
দক্ষিণবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণকারীরা প্রাণভয়ে আত্মপরিচয়ে আজীবিকপন্থী বলা থেকে বিরত রইল। 
তারা তাদের মতবাদের প্রবর্তক “মাখ্খালের" নামেই নিজেদের পরিচয় দিতে শুরু করে। আর এই 
মাখ্খাল কথাটিই কালক্রমে “মাখাল” ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে “মাকাল' রূপ পরিগ্ৰহ করেছে 
বলে মনে করাই সঙ্গত। 

সুন্দরবনের এই মাখালঠাকুর ও তার ভক্ত ম€স্যজীবীদের (“মাকাল: পদবীধারীরা যার 
অন্তৰ্ভূক্ত) গুরু ভজনার যে চিত্র আমরা পাই তার সঙ্গে প্রাচীন মাখ্থাল গোশাল অনুসারী 
আজীবিকপন্থার মধ্যে সামঞ্জস্য যদি পাওয়া যায় তবেই বলা যেতে পারে যে এ যাবৎ বিবৃত 
অনুসিদ্ধান্তগুলি গ্রহণযোগ্য 

আজীবিকপন্থীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত না। তাই তাদের মধ্যে ঈশ্বরের কোনও 
রূপকল্পনা ছিল না। দক্ষিণবঙ্গের মাখাল ঠাকুর ও দক্ষিণভারতের কানিয়াম্মাও কোনও রকম দেহ 
চ্হিবিহীন। আজীবিকপন্থীরা বিশ্বাস করতেন যে মন্ত্রোচ্চারণ, প্রার্থনা, নৈবেদ্য বা বলিদানে কোনও 
ফললাভ হয় না। মাকাল ঠাকুর ও কানিয়াম্মার ভক্তরাও তাই এসবের কোনও কিছুই অনুসরণ 
করেন না। আজীবিকপন্থীরা তাদের পরম গুরু “মাখ্খালের, গুণমুগ্ধ ছিলেন। মাখাল ঠাকুরের 
ভক্তরাও সেরকম ছিলেন বলেই এঁ মাটির স্তুপের সামনে মাত্র একটি কথাই উচ্চারণ করেন, আর 
তা হল গুরুসত্য'। 

মাখাল ঠাকুরের মাটির স্বূপের সামনে যে অকিঞ্চিৎকর কিছু চালকলার নৈবেদ্য অর্পিত 
হয় তা দেবতাকে সীত করার উদ্দেশ্যে নয় বলেই মনে হয়। নাস্তিকতার কারণে নির্যাতিত মাখাল 
ভক্তরা আন্তিক্যবাদীদের বিদ্বেষ থেকে ত্রাণ পাওয়ার চেষ্টাতেই আপসপন্থা হিসাবে এ নৈবেদ্য 
নিবেদন করে। দক্ষিণভারতের কারিয়াম্মা ভক্তরা তাও করে না। 


কলিঙ্গ যুদ্ধ ও দক্ষিণবঙ্গের কতিপয় লৌকিক দেবদেবী / ১২৫ 


এ মাটির জ্কূপের প্রসঙ্গে আর দুএকটি প্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা প্রয়োজন। বুদ্ধদেবের 
জীবিতকালে তো নয়ই, মৃত্যুরও বহুকাল পর পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরত্বপ্রাপ্ত হননি। তাঁর জীবিতকালেই 
তার দেহের নখ, দাঁত, চুল ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে স্তুপ নির্মিত হত। আর তার মৃত্যুর পর সাধারণ 
গ্রামবাসী বৌদ্ধরা পর্যন্ত সর্বত্র ক্ষমতানুযায়ী ছোট বড় অসখ্যে বুদ্ধ প্রতীকরূপ স্তূপ রচনা করে 
অষ্টমার্গের সাধনা করত। বুদ্ধ-মহাবীরের অঞ্চলে উদ্ধৃত মাখ্খাল গোশালের ভক্তরাও, মনে 
হয়, তাদের গুরুর প্রতীক হিসাবে স্তুপ রচনা করত দ্রাবিড়ভাষীদের লৌকিক দেবভাবনার বিশেষত্ব 
জোড়া (মুণ্ড মূর্তির প্রভাবেই হয়ত কলিঙ্গীয় আজীবিকরা তাদের গুরুর প্রতীকএই জুপকে দ্বিত 
করে নিয়েছিল। মৃত্তিকাবহুল বলে দক্ষিণবঙ্গে এই জোড়া প্রতীক মাটিতে তৈরি হত আর সাগরবেলায় 
বালি ছাড়া আর কিছু লভ্য নয় বলেই কারিয়াম্মার প্রতীক স্তুপ বালিতে রচিত হত। 


দক্ষিণবঙ্গে মাখালঠাকুরের অভ্যুদয়ের যে সম্ভাব্য এঁতিহাসিক পটভূমিকাটি চিত্রিত হল তা 
অবশ্যই অনুসিদ্ধান্তমূলক এবং সে কারণেই তর্কাতীত নয়। কিন্তু যে ঘটনাটি প্রত্বসাক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত 
এবং সে কারণেই তর্কাতীত তা হল খ্রি. প্‌. দ্বিতীয় শতকের লিপিসম্বলিত মৃৎপাত্রের সঙ্গে “বারা; 
মুণ্ডের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল হরিনারায়ণপুরে আত্মপ্রকাশ। যে ধৰ্মীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডল থেকে 
‘বারা’ মুণ্ডপৃজকরা খ্রি. পু. দ্বিতীয় শতকে দক্ষিণবঙ্গে আগমন করেছিল সেই ধৰ্মীয় পরিমণ্ডল 
থেকে মৃুগুমূৰ্তি বাসলী ও বাবাঠাকুরের পূজকরাও তৎকালেই দক্ষিণবঙ্গে এসেছিল। যদিও 
মুশুমূর্তি পূজা নয় তবুও মাদ্রাজের সমুদ্রোপকৃূলে একান্তভাবেই মৎস্যজীবীদের পূজ্য কারিয়াম্মা 
সমসময়েই একান্তভাবে মৎস্যজীবীদের পূজ্য মাখালঠাকুরের রূপ পরিগ্রহ করে দক্ষিণবঙ্গে উপস্থিত 
হয়েছিল। দক্ষিণবঙ্গ ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের বাইরে ভারতের আর কোথাও এই কয়েক সহস্র বছরের 
প্রাচীন ধর্মবোধ ও জীবনবোধের অলভ্য হওয়ার ঘটনাই প্রমাণ করে যে স্বেচ্ছাপরিযায়ী রূপে 
নয়, কোনও এক এঁতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এরকম ব্যাপক জনস্থানান্তর সংঘটিত হয়েছিল। 
আর ভারতীয় ইতিহাসে সেরকম জনস্থানাম্তরের একমাত্র পাথুরে প্রমাণ হল কলিঙ্গ যুদ্ধ ও 
যুদ্ধান্তে পরাজিত কলিঙ্গবাসীদের এক বড় অংশের নির্বাসন। আর সে ঘটনার নায়ক হলেন 
মহামতি অশোক ।৩৮ 
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কলিঙ্গ যুদ্ধের পূর্বের ও পরবর্তী অবস্থার বিশদ আলোচনা প্রবন্ধকারের নিবাৰ্সিত কলিঙ্গীদের ঠিকানা 
নামক গ্রন্থে আছে। 


পত্রগুচ্হ 

(প্ৰাণতো ঘটককে লেখা) 
সৈয়দ মুজতবা আলী 
সংকলন ও সম্পাদনা : প্রণতি মুখোপাধ্যায় অভীককুমার দে 
পত্রলেখক সৈয়দ মুজতবা আলী €১৩.৯.১৯০৪-১১.২.১৯৭৪)-এই নামের আড়ালে এমন এক 
জাদু লুকিয়ে আছে যে তাকে ঠিক কোনো একটা ছবিতে ধরা যায় না। সাহিতিক মুজতবা আলী, 
আড্ডাবাজ চাচা, অন্তরঙ্গ সৈয়দা, স্নেহপ্রবণ আলী সাহেব, গবেষক-শিক্ষক-প্রশাসক ড. সৈয়দ 
মুজতবা আলী-কোন সুরে তার মুচ্ছনা যে আমাদের বিমোহিত করে, আর করে না তা বলা 
মুশিকল। নানা বৈচিত্র্যময় ফসলে ভরা এ জীবনের ডালা। ক্লাস নাইনের ফার্স্ট বয় মুজতবা 
সতীর্থদের অপমানে স্কুল ছাড়লেন, বিদ্যাকে নয়। ইতিমধ্যে রবীন্দ্ৰমন্তৰে দীক্ষিত তার জীবনে ঘটল 
রবীন্দ্র সামিধ্য। তখন সবেমাত্র বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়েছে, সেখানকার ছাত্র হয়ে পেলেন রবীন্দ্রনাথ, 
বেনোয়া, বগদানফ, সিলভা লেভি, ভিনটারনিৎস, তুচ্চি, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, 
নন্দলাল বসু প্রমুখ দিকপাল শিক্ষকদের আলোয় নিজেকে আলোকিত করার সুযোগ । এঁদের 
সাহচর্ষে মুজতবার নানাভাষা চর্চারও নানা ধারার শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে উঠল। সারা জীবন চলল 
সেই জ্ঞানচর্চার পথে অনলস পরিক্রমা । শান্তিনিকেতনের পড়া শেষে বিশ্বভারতীর প্রশংসাপত্র 
হাতে নিয়ে হাজির হলেন বিশ্বের দরবারে। কাবুলে অধ্যাপনা, বন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা, বরোদা 
কলেজে অধ্যাপনা। দেশ বিভাগের পর বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষতা। মতের অমিলে সে-দেশ 
ছেড়ে আবার ভারতে । ভারত সরকারের কালচারাল রিলেশনস্‌ বিভাগের সম্পাদক । আকাশবাণীর 
বিভিন্ন কেন্দ্রের অধিকর্তা। অবশেষে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক। তারপর চাকুরির সঙ্গে সম্পর্ক 
ছেদ। সাহিত্যকেই একমাত্র অবলম্বন করে নতুন পথে চলা। অবশ্য এসবের অনেক আগেই 
সাহিত্যের মজলিসে নিজের আসনটি পাকা করে নিয়েছিলেন। পাঠক মহলের নজর কাড়েন 
১৯৪৮ সালে। সে সময় ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল “দেশে-বিদেশে”। যেন 
চকিতেই গোটা পাঠক সমাজকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসের প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। 
পঞ্চতস্ত, চাগকাহিনী, শবনমূ, অবিশ্বাস্য, ময়ুরকঠী, ঘন্ঘমধূর ধুপছায়া, হিটলার প্রভৃতি এক 
একটি গ্রন্থ রচনার গুণে বাংলা সাহিত্যে তার আসন পাকা হয়ে গেল। স্বতোৎসারিত লেখনীর 
সেই আকর্ষণী চমক আর তুলনারহিত রসসৃষ্টির ক্ষমতা শেষ পর্যন্তই তার সাহিত্যের সঙ্গী। কি 
ব্যক্তিত্বে কি সাহিত্য-সৃজনে সৈয়দ মুজতবা আলী এক অনন্য নাম। তার তুলনা কেবল তিনি 
নিজেই। 


পত্র-প্রাপক প্রাণতোষ ঘটক (২৪ মে ১৯২৩-২২ জুলাই ১৯৭০) “মাসিক বসুমতী”র 


১২৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


সম্পাদক ছিলেন (আশ্বিন ১৩৫৭-শ্ৰাবণ ১৩৭৭)। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রয়াত স্বত্বাধিকারী 
সতীশচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়ের চতুৰ্থ কন্যা আরতি দেবীর সঙ্গে তীর বিবাহ হয়। বিবাহের পরেই 
(১৩৫১/১৯৪৪) এই প্রতিষ্ঠানের অনেকটা দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত হন। আশ্বিন ১৩৫৭ থেকে 
“মাসিক বসুমতী’র সম্পাদক হিসেবে নাম প্রকাশিত হলেও সম্পর্কের শুরু থেকেই এই পত্রিকা 
সম্পাদনায় তার মৌলিক পরিকল্পনার ছাপ পড়ে। পত্রিকা সম্পাদনায় তার সহজাত নৈপুণ্য 
ছিল। “মাসিক বসুমতী’ ছাড়াও “দৈনিক বসুমতী'র রবিবাসরীয় বিভাগ, নববর্ষ ও শারদীয়া সংখ্যা 
সম্পাদনার ভার তারই উপর ন্যস্ত হয়। 

“মাসিক বসুমতী'র সম্পাদনায় তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ব্যয় করেছেন, পরিশ্রমও 
কম করেননি। এই তরুণ সম্পাদকের নতুন নতুন ভাবনা যেভাবে পত্রিকায় প্রতিফলিত হত তা 
দেশের লেখক ও পাঠক সমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু বসুমতীর সম্পাদনাই 
প্রাণতোষ ঘটকের একমাত্র পরিচয় নয়। তার আয়ুর সীমা পঞ্চাশ স্পর্শ করেনি কিন্তু এই সময়ের 
মধ্যেই তার লেখা গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস যা বেরিয়েছিল তার সংখ্যা খুব কম নয়। বিগত দিনের 
বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস এবং সমাজজীবন-নির্ভর তার আকাশ পাতাল, রাজায় রাজায় প্রভৃতি 
উপন্যাস রীতিমতো বৈশিষ্ট্য ও মুনশিয়ানার স্বাক্ষর রেখেছিল। গবেষণাধর্মী কাজেও যথেষ্ট 
আগ্রহ ছিল, তার কলকাতার পথঘাট ও সমার্থক অভিধান মূলক গ্রন্থ রক্রমালা থেকে সে পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

আঁকার হাতও ছিল খুব ভাল। অবসর সময়ে যে-সব ছবি এঁকেছেন তার খুব সামান্যই 
মুদ্ৰিত হয়েছে বা বাইরের লোকের চোখে পড়েছে। অন্তরঙ্গ বন্ধুজনেরাই শুধু জানতেন। একটি 
মার্জিত রুচিশীল সাহিত্যরসিক মন ছিল তাঁর, স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একথা অনেকেই বলেছেন। 
তার অকালপ্রয়াণে বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা পত্রিকার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে একথা মনে করতেন 
তীরা। প্রাণতোষ ঘটক যে তার মাত্র আটচল্লিশ বছরের জীবনে এমন একটি ব্যাপক সপ্রশংস 
পরিচয় লাভ করতে পেরেছিলেন এবং বাংলা সাহিত্য-সমাজে নিজেকে দলাদলির উর্ধ্বে রাখতে 
পেরেছিলেন, নিঃসন্দেহে সেখানেই তীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। 

ঠিক কোন সময় সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে প্রাণতোষ ঘটকের পরিচয়ের সূত্রপাত তা 
বলা না গেলেও তাঁকে লেখা মুজতবা আলীর চিঠি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ১৯৪৮ 
সালের কোনও একটি সময় বা তার কিছু আগে উভয়ের পরিচয় হয়ে থাকবে *বং সে-পরিচয় 
অচিরেই হৃদ্যতায় পরিণত হয়। 

প্রাণতোষ ঘটককে লেখা সৈয়দ মুজতবা আলীর যে চিঠিগুলি তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে ছিল, 
তার স্ত্রী শ্রীমতী আরতি ঘটকের সৌজন্যে এখানে উপস্থাপন করা গেল। প্রাণতোষ ঘটককে 
লেখা মুজতবা আলীর আরও তিনটি চিঠি সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত) 
দশম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। 


পত্ৰগুচ্ছ / ১২৯ 
পত্ৰসংখ্যা : ১ 


Dr. S.M.Ali. 
Principal, Bogra College, Feb 26th 49 
80878, বি. Bengal, 


প্ৰিয়বরেষু, 

আপনার সহোদরার বিবাহ২__আনন্দের বিষয় কিন্ত আমার মনে বিষাদ সঞ্চারও হল। 
কলকাতায় থাকলে তা হ’লে তেরাত্তির আমার ঘরে হাঁড়ি চড়ত না। এই রেশনের বাজারে 
তেরাত্তির ঘৃতলবণতৈলতপ্তলবস্তুইস্কনদুশ্চিস্তাবৰ্জিত হওয়া কি অত্যক্স আনন্দের বিষয়? বিবেচনা 
করুন। আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, আপনি হয়ত ভুলে যান আমি সৈয়দবংশজাত। পালা- 
পরব বিয়ে-শাদীতে তাদের কি কর্ম সেকি আপনি জানেন না? না জানলে রাস্তা থেকে যে- 
কোনো মুসলমানকে ডেকে জিজ্ঞেস করে নেবেন। 

আপনার চিঠি থেকে দেখতে পাচ্ছি, আপনি নিম্নলিখিত দুটি লেখা এখনো পাননি। 

১) রাসায়নিক আশ্তা* 
২) রায়োকোয়ান (তৃতীয় কিস্তি)।৪ 

রায়োকোয়ান রেজিস্ট্রিডাকে পাঠিয়েছি-_পেতে একটু দেরী হবে, কিন্তু পাবেন, এ আশা 
বেশী! কিন্তু রাসায়নিক আণুা'টী পথমধ্যে কোথাও ফেটে গিয়ে বানচাল হয়ে গেল কিনা 
জানাবেন। 

এবারকার রায়োকোয়ানও ঈষৎ হুস্ব হয়ে গেল। কিন্তু কবিতাগুলোতে বাঁচাওতা রয়েছে। 
এবারও এমন জায়গায় এসে দাঁড়ালুম যেখান থেকে আর এগোবার উপায় ছিল না। আসছে 
সংখ্যায় রায়োকোয়ান শেষ করে দেব__কিস্তু ভয় হয় বড্ড বেশী লম্বা হয়ে যাবে। 

মাঘের বসুমতী পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। এবারের বসুমতী সত্যই অনেক ভালো হয়েছে। 
প্রেমপত্রগুলোর€ তৰ্জমা ভালো হয়েছে, ও আদালতের বর্ণনা ও ইতিহাস সুপাঠ্য হয়েছে। 
প্রমথবাবুর" লেখাটি অতিসুন্দর-_-আর-সব পড়ার ফুর্সত এখনো পাইনি। কলেজে একহাজার 
মর্কট__তাদের সামলাতে গিয়ে শ্রীণান্ত। 

শ্রীমান পল্ডি” এসংখ্যার মাসিক বসুমতীতে আত্মপ্রকাশ করবেন এরকম ধারা একটা 
আবছা আবছা কথা ছিল। হয়ত সুবিধে হয় নি,নয় কাজের হিড়িকে ভুলে গিয়েছিলেন। এতগুলো 
ব্লক বানালেন- দু'বার কাজে লাগাতে পারলে ভালো হত। সময় পেলে আরেক কিস্তি পলডি 
পাঠাব। 

এই ডাকে আরেকটি খামে করে ‘পিস্তলাঘাত’* নামের আরেকটি লেখা পাঠালুম। 
‘রাসায়নিক আপ্তা” 'রায়োকোয়ান (তৃতীয়) ও এই “পিস্তলাঘাতটা'র প্রাপ্তি সংবাদ পেলে নিশ্চিন্ত 
নই [হই]। খামে লিখবেন। 

উপস্থিত দৈনিক পাবার কোনো সুবিধা নেই। আমার নামে যে-দৈনিক পাঠাতেন সেটি 


১৩০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


1, Bose,”° 
49/3, Hindusthan Park, 
P.O. Ballygunje. 


এসম্বন্ধে বাকী কথা আমি কলকাতা এলে হবে। মার্চের মাঝামাঝি আসার একটা প্রস্তাব 
আছে। 

রবিবারের আমার লেখার কাটিঙ যে-রকম পাঠাচ্ছেন সে-রকম অনুগ্রহ করে পাঠালে 
অত্যন্ত আনন্দিত হব। 

মাসিক ‘বসুমতী’ যখন প্রধানতঃ মেয়েরাই পড়েন তখন আমার মনে বাসনা হয়েছে 
বিদেশের মেয়েদের ঘরকন্নার সম্বন্ধে কিছু লিখি। সে-লেখাটা ‘রায়োকোয়ান’ জাতীয় কঠিন 
লেখা হবে না--বেশ রসিয়ে সহজ-বোধ্য করে লিখব। আপনার কি মত? 

ঠাকুর১১ সম্বন্ধে লেখাটির জন্য কিছু মালমশলা এখানে এক ঠাকুর-ভক্তের কাছে পেয়েছি। 
তাই পড়ছি, আর মনে মনে লেখাটা গুছোচ্ছি। আপনি যদি আমার জন্য Romain Rolland র১২ 
ঠাকুর-জীবনীটি১৩ সংগ্রহ করে দিতে পারতেন তবে বড় উপকার হত--মূল ফরাসী বা ইংরিজী 
তৰ্জমা যে-কোনো একটা হলেই হ’ত। 

আমি আশা করছি যে আমার বগুড়া চলে আসা সত্বেও আমাদের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন 
থাকবে। উপস্থিত যদি আমার প্রেরিত লেখা পাওয়া মাত্র আমাকে শুধু অনুগ্রহ করে খোমে) 
প্রাপ্তি সংবাদ জানান, ও আমার লেখার কাটিগগুলো পাঠান তবেই যথেষ্ট আমি তাহলে নিশ্চিন্ত 
থাকব। 

আপনার পিতৃদেবকে১৪ আমার প্রণাম ও উপেন্দ্রবাবুকে১৫ আমার নমস্কার দেবেন। 
আপনার পিতৃদেবকে বলবেন যে কলকাতা ছাড়ার প্রাক্কালে প্যারীদার১৬ সঙ্গে দেখা হয়েছিল ও 
আমাদের মধ্যে যোগাযোগ যে দৃঢ়তর হচ্ছে সেকথা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। 

ভগবান আপনাকে জয়যুক্ত করুন। 


শুভাকাঙ্ক্ষী 
মুজতবা আলী 


পুঃ। আমি আসবার সময় কলকাতাস্থ 8108 Bank কে আমার মাসিক দক্ষিণা 
আপনাদের আপিস থেকে সংগ্রহ করতে বলে এসেছি। আশা করি তাতে আপনার কোনো 
আপত্তি নেই। 


পত্ৰগুচ্ছ / ১৩১ 


পত্ৰসংখ্যা : ২ 
DR. SYED MUJTABA ALI. A.H. College, 
Ph.D. (Bonn). . | Bogra. 
PRINCIPAL ন The 17. 5. 1949. 


প্রিয়বরেষু, | 

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি লেখা আপনার কথামত তৎক্ষণাৎ লিখে পাঠিয়েছিলুম। একথণ্ড 
ডাকে পাঠাই, দ্বিতীয়কপি লোক মারফতে কলকাতা পাঠাই। আপনি সময় মত পেলেন কিনা, 
ছাপা হল কি না জানতে পেলুম না। 

অন্য খামে জর্মনীর নবনির্বাচিত রাজধানী 8০০২ শহর সম্বন্ধে একটি লেখা পাঠালুম। 
এই বনে আমি বহুদিন ছিলুম।৩ লেখাটি তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে দিলে ভালো হয়। 

আমি জুনের গোড়ার দিকেই কলকাতা আসছি। গরমের দু'মাস ছুটি। 

শরীর ভালো নয় এবং তাড়াতাড়িতে 

আপনার 


মুজতবা আলী 


পুঃ বৈশাখের বসুমতী এখনো পাইনি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখা চাওয়ার পর কি আপনি আমাকে 
আর কোনো চিঠি লিখেছিলেন? আমার মনে হচ্ছে, আমার নামে লেখা চিঠি কিছু যেন খোয়া 
গিয়েছে। বন্‌ সম্বন্ধে লেখাটিতে আমার পূর্বে-লিখিত রাইন সম্বন্ধে একটি গল্প থেকে কয়েকটি 
ছত্ৰ উদ্ধৃত হয়েছে। আশা করি তাতে কোনো আপত্তি হবে না। __আলী 


পত্রসংখ্যা :৩ 
5, Pearl Road, 
Calcutta-17 
Nov. 26th 49 
প্রিয়বরেষু, 
এ-লেখাটা সোমবারের জন্য হয়ত বড্ড দেরীতে পৌছল। 
আমি পেট নিয়ে বানচাল । এমেটিন নিচ্ছি। তবু সোমবার দিন অপরাহে আপনার ভেটে 
আসবো। আপিসে থাকবেন তো? “সর্দি-কাশি” সম্বন্ধে তখন কথা হবে। 
খুব সম্ভব মঙ্গলবার দিন প্যারীদার সঙ্গে সিলঙ যাবো। কিছু কাচা টাকা পেলে কাজ দিত। 
তাই যদি সোমবার দিন নভেম্বরের শেষ দৰ্শনী পর্যন্ত পেয়ে যাই তবে বড় উপকার হয়। 
আমার ট্যাকের হাল-হকিকত তো 'ওয়াকে-নবীশের'১ অজানা থাকার কথা নয়। তাই যদি এ 
বাবদে হুকুমটি আজই দিয়ে রাখেন তবে আর আমাকে পায় কেডা? 
আশা করি কুশলে আছেন। 
আপনার 
মুজতবা আলী 
রবি সোমের ফালতো কাগজ পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। 


১৩২ / সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 
পত্রসংখ্যা : ৪ 


১০৪ কন্সটিটুশন হৌস’ 
২৯১০ 1৫১ 
শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক মহাশয়, 
প্ৰীতিভাজনেষু, 
সঙ্গের লেখাটি আমার শিষ্য শ্ৰীমান বিবেক ভট্টাচার্যের।২ ইনি অর্থশাস্ত্রে এম. এ.-- 
সুপণ্ডিত। দিল্লীতে প্রবাসী-বাঙালী__পশ্চিমেই বড় হয়েছেন। 
সঙ্গের লেখাটি মাসিক কিম্বা রবিবাসরীয়ের জন্য বিবেচনা করলে বাধিত হব। 
শ্রীমান বিবেক তরুণ লেখক। উৎসাহ পেলে ভবিষ্যতে সফলতর সৃষ্টি করতে পারবে 
বলে ভরসা রাখি। 
আশা করি কুশলে আছেন। মাসিক নিয়মিত পাঁচ্ছি। ধন্যবাদ জানবেন। 


নমস্কারান্তে 
মুজতবা আলী 


পত্রসংখ্যা : ৫ 


প্রিয়বরেষু 

এখানে এসে যে কি দ'য়ে মজেছি তা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। প্রাণ যায় আর কি! ১১০- 
১১২ দিনের পর দিন। 

বৈশাখের ‘বসুমতী’ হস্তগত হয়নি। একখণ্ড পাঠাবার আদেশ দেবেন কি? এবং “আকাশ 
পাতাল'?১ 

কি লিখি? গরমে আমি গলে.গিয়েছি। 

প্ৰীতি নেবেন. 

| মুজতবা আলী 


আকাশ পাতালের সমালোচনা পড়লুম। 


-পত্ৰগুচ্ছ / ১৩৩ 
পত্ৰসংখ্যা : ৬ 


১০৪ কন্সটিটুশন হৌস 
নয়াদিল্লী, ২৪ ৷ জুলাই । ৫২ 


প্রিয়বরেযু, 

হায়, হায়! আমি কি লিখেছিলুম আর আপনি কি বুঝলেন? 

আমি লিখেছিলুম যে ‘দেহলিপ্ৰান্তে’) 198111-9811২ এবং ‘পঞ্চতন্ত্র* প্রতি সপ্তাহে 
এই তিনটে লেখা সারার পর আর সময় কোথায় যে অন্য লেখা তৈরী করি? এবং তাই আরও 
নিবেদন করেছিলুম যে এখানে আসা অবধি অন্য কোনো দীর্ঘতর লেখা এ-দু-আড়াই বৎসরের 
ভিতর আদপেই লিখে উঠতে পারি নি। আপনিও আপিস করেন তাই কিছুটা অনুমান করতে 
পারবেন, দশটা পাঁচটা করার গব্ব-যন্তণা কারে কয়। 

দক্ষিণার প্রশ্ন উঠল কোথায়? এ যে উপরে বললুম, সাপ্তাহিক তিনটে লেখা (ওগুলো 
বীধার্বাধির লেখা--এড়ানো অসম্ভব) তার উপরে যদি কোনো লেখা লিখতুম আর ‘বসুমতী’কে 
না দিতুম তবে আপনি অতি-অবশ্য অভিমান করতে পারতেন। গুরু সাক্ষী, দক্ষিণা দাক্ষিণ্যের প্রশ্ন 
আদপেই ওঠেনি। 

আর এ তিনটে লেখা কেন লিখি সেকথা কলকাতা এলে চিংড়ি-কটলেট খাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে নিবেদন করব। আশা করছি, শিগগিরই কলকাতা ফিরে আসতে পারব। এবং এবারে আসার 
পর আর ককখনো বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।৪ 

দিল্লীতে এসে 

“আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে!” 

‘বসুমতী’ না পড়লে তার অভাব অনুভব করব কেন? ‘বসুমতী’র পত্রগুচ্ছ, যাযাবরের€ 
উপন্যাস, এটা ওটা সেটা, বিশেষ করে নৃতন নৃতন যেসব ৪2090170121 হামেশাই চলছে তার 
অনেকগুলোই তো পড়ি। আর শুধু তো আমিই পড়িনে। মেলা বাঞ্জলী ছেলেমেয়ে আমার 
বাড়ীতে আসে। ‘বসুমতী’ তাদের হাত ঘোরাঘুরি করে। এখন বিবেচনা করুন।- কাগজ বন্ধ 
করে সৎকর্ম করেছেন কি না। 

আপনি পুস্তকদ্বয়ের সমালোচনা করবেন জেনে বড় খুশী হলুম। আপনি “দেশে-বিদেশে 
যে সমালোচনা করেছিলেন তার “কাটিঙ এখনো আমার কাছে আছে। 

ভগবান মায়ার প্রসব” সহজ করুন। 

আপনি আমার আন্তরিক প্ৰীতি নমস্কার গ্রহণ করুন। = 


আপনার * 
মুজতবা আলী 


১৩৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


পত্রসংখ্যা : ৭ 
দিল্লী 
২৯। অগ। ৫২ 


রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 

"While the rose was saying to the Sun, '][ shall always remain faithful to 
thee’, its petals dropped." 

পঞ্চতস্ত্রে”্২ বেলা তাই হ’ল। আপনার সমালোচনা বেরবো-বেরোচ্ছেকরতেনাকরতেই 
পঞ্চতন্ত্রের পয়লা সংস্করণ খতম্‌। 

বিবেচনা করুন। 

রি ডিভি শ্রীচেতন্যের 
পর বাঙলাদেশে ঈশ্বরচন্দ্র। তার চিঠি ও হেমেন্দরপ্রসাদের লেখাও একেবারে 0183 [ publication 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ এ প্রবন্ধ লিখে আমাদের সব্বাইকে একদম্‌ কানা করে দিয়েছেন। ভগবান তাকে 
দীর্ঘজীবি করুন। তিনি যদি একখানা প্রামাণিক বিদ্যাসাগরচরিত লিখতেন-_। 


নমস্কারান্তে 
মুজতবা আলী 
পত্রসংখ্যা : ৮ 
নিউদিল্লী 
৫।অকৃ্‌। ৫২ 
প্রিয়বরেষু 
শ্রী বিজয়ার আলিঙ্গন নেবেন। 


রানী চন্দের১ ‘পূৰ্ণকুম্ভ’২ পুস্তকের সমালোচনা আপনাকে প্রকাশের জন্য পাঠাবার বাসনা 
আছে। আপনি কি বলেন? 
পুজার বসুমতী” বহু অনুসন্ধান করেও এখানে পেলুম না। আপনার অপিস যদি ভিপিতে 
পাঠিয়ে দেয় তবে খুশী হব। 
আশাকরি শীঘ্রই আপনার সঙ্গে কলকাতায় দেখা হবে। 
নমস্কারান্তে 
মুজতবা আলী 


* যাবত আমার শ্ৰেষ্ঠতম লেখা__আমার মতে_“কোদণু-মুথহানা* রূপে 'বসুমতী'র 


পুজোতেই বেরিয়েছিল। 


পত্রগুচ্ছ / ১৩৫ 


পত্রসধখ্যা :৯. 
কটক 
২৯। ১। ৫৪ 
বন্ধুবরেষু,, 
আপনার চিঠি পেয়ে বড় খুশী হলুম। উপস্থিত সেই কথাটা জানানোর জন্যই এ চিঠি 
লিখছি। দৈনিক ‘বসুমতী’ ঠিক মতই পাচ্ছি। মাসিকও আজই পেলুম। 
আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। একটু সারলেই দীর্ঘতর উত্তর দেব। 
গুণমুগ্ধ 
মুজতবা আলী 


পত্রসংখ্যা : ১০ 
Shashi Lodge 


Mymonsingh 
18. 2. 54 


প্রিয়বরেষু, 

কলকাতা হয়ে এখানে আসবার সময় সেখানে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছিলুম বলে আপনার 
সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। ফেরার সময় হবে, সে আশা আছে। এ মাসের শেষ দিন ২৮ 

‘অবিশ্বাস্য”> শেষ হয়ে গিয়েছে। 

তারপর কি লিখব, কি লিখব যখন ভাবছি তখন গৃহিনী২ বললেন, বাচ্চাদের জন্যে কিছু 
একটা লিখতে । ‘অবিশ্বাস্য’ লিখে লিখে আমার মনটা কি রকম যেন বুড়িয়ে গিয়েছে বলে 
বাচ্চাদের লেখা লিখে ‘তারুণ্য’ লাভ করাটা তেমন কিছু মন্দ পরামর্শ নয়। 

তখন মনে পড়ল অসমাপ্ত 'জাহাজে'-র কথা। আপনি হয়ত ও লেখাটার কথা বেবাক 
ভুলে গিয়েছেন। দৈনিক “বসুমতী'তে কিছুদিন বেরিয়েছিল। মাদ্রাজ থেকে কলম্বো পর্যন্ত তখন 
লেখা হয়ে গিয়েছিল। 

তৎক্ষণাৎ বাকিটা অর্থাৎ কলম্বো €এডেন)__সুয়েজ_ কাইরো (পিরামিড)-_-পোর্ট 
সৈঈদ-_-কোর্সিকা-সার্ভিনিয়া-_মার্শেলেস। 

লিখতে বসে গেলুম। 

অতিশয় মনোযোগের সঙ্গে বইখানা লিখছি। যদিও বাবাজীবন ফিরোজ ক্ষণে ক্ষণে 
আমাকে নানা কৌশলে আমাকে এ সব বাজে কাজ থেকে টেনে নিয়ে কনক ঠাপার তলায় তীর 
মোটরটাকে ঠেলবার জন্য নিয়ে যেতে চান। কিম্বা মনে হয়, তীর এঁকান্তিক বাসনা, গোলাপের 


পাপড়ি ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে ত্ৰিশ অবধি গুণতে পারেন সেইটে আমার কাছে সপ্রমাণ 
করার। 


১৩৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


এই পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে আমার সবিনয় প্রস্তাব: 
১) এর প্রকাশিত অংশ মাসিক বসুমতীতে ফের ছাপা, 
২) অপ্রকাশিত এ এ ছাপা। 


আমি আসামের চা বাগিচার হিন্দু মুসলমান অনেকের কাছ থেকে চিঠি পাই। এঁরা মাসিক 
বসুমতীর নিয়মিত পাঠক। আমার এ লেখা যদিও কিশোরদের জন্য তবু আমার বিশ্বাস যাঁরা 
একদম বুড়িয়ে যান নি তারা এটি পড়ে কিঞ্চিৎ আনন্দ পাবেন। দৈনিক এঁদের কাছে পৌছয় না 
বলে, মাসিকের প্রস্তাব পাড়ছি। 

এ প্রস্তাব যদি আপনার মনঃপূত হয় তবে দৈনিক বসুমতীর ফাইল থেকে ‘জাহাজ’ 
উদ্ধার করে শুধু ‘জাহাজে’ নয়, বোধহয় ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামায় এটা বেরোত) কোনো ৪89 
কে এটা 11155081০ করতে দিতে পারেন। কটক থেকে এ-লেখার বেশ এক থোক একসঙ্গে 
পাঠাতে পারব বলে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোও ‘রূপায়িত' করতে কোনো অসুবিধে হবে না। 
‘পঞ্চতন্তের’ লিস্ট করনেওলা “রঘুনাথ না কি যেন নাম, তীকে কিম্বা অন্য কাউকে দিয়ে দেখতে 
পারেন। 


যাবতীয় প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবেন। 
মহাকলরবে বিজয় ভিণ্ডিম (কথাটা হালে কুট্রনীমতম্৫ থেকে হালে শেখা) বাজিয়ে 
বইখানা ছাড়ুন। নিরাশ হবেন না। 
নমস্কারান্তে 
আপনার 
মুজতবা আলী 
পত্রসংখ্যা : ১১ 
কটক, 
৪1 ৩| ৫৪ 
প্রিয়বরেষু, 


আপনাকে মৈমনসিং থেকে একখানা নাতিদীর্ঘ পত্র লিখেছিলুম। তার মূল বক্তব্য ছিল, 
যে আমি ২৮ শা রববার কলকাতায় কাটাবো। সেদিনের জন্য আপনার দর্শন কামনা করেছিলুম। 

আমি ২৭শা কলকাতা পৌছেই এবং আপনার বাড়িতে এবং দফতরে বছুবার ফোন 
করেও আপনাকে পেলুম না। ২৮ শা রববার সকালে ফোন করে শুনলুম, আপনি ঘাটশিলা চলে 
গিয়েছেন। আমি রববার সন্ধ্যায় কলকাতা ছাড়ি। 

আপনি একবার কটকে ০০০০0 করে যান না? সন্ত্রীক,১ একা যে রকম খুশী। পরে 
বড্ড বেশী গরম পড়বে। 

দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল, “অবিশ্বাস্য” শেষ হয়ে যাওয়াতে আমি সেই বাচ্চাদের ভ্রমণ কাহিনী 
পুনরায় আরম্ভ করি। আপনার মনে আছে সেটা দৈনিক বসুমতী'র বাচ্চাদের অংশে ৯1১০ কিত্তি 


পত্ৰগুচ্ছ / ১৩৭ 


বেরিয়েছিল। উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, আমার কাছে আছে; 


১) ছাড়পত্র, সোমবার ১৯ ভাদ্র ১৩৫৬ 

২) ছাড়পত্রের এগ ডেট পাচ্ছিনে 

৩) জাহাজে সোমবার ২ আশ্বিন ৫৬ 

৪) জাহাজে সোমবার ২৩ আশ্বিন 

৫) পণ্তিচেরী মঙ্গলবার ১ কার্তিক 

৬) মা সোমবার ১৪ কার্তিক 

৭) পল-পার্সি মঙ্গলবার ২২ কার্তিক 

৮) ফ্যা্সি বল্‌ ডেট পাচ্ছিনে 

৯) ওস্তীদের মার শেষ রাত ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ 
১০) কলম্বো সোমবার ১১ই পৌষ ১৩৬০ (১৩৫৬1) 


এ ছাড়া আর যদি কোনো কিস্তি বেরিয়ে থাকে তবে দয়া করে আমাকে তার কপি 
পাঠাবেন কি? বরঞ্চ উপর-লিখিত যাবতীয় কপি এবং যেগুলো আমার কাছে নেই সেগুলো 
পাঠালেই ভালো হয়। কারণ আমার কপিগুলো 816 ৮০০৮ এ এমন বেঢপে সাজানো আছে যে 
প্রেস ছাপাতে গিয়ে সব মাল ঘুলিয়ে ফেলে গুবলেট্‌ করে দেবে। 

আমার বাসনা এ-বইটা যেন পূর্ণরূপে মাসিক বসুমতীতে বেরোয়। 

উপরের দশ (কিম্বা ১১,১২) কিস্তিতে আমি পণ্তিচেরী থেকে কলম্বো অবধি cover 
করেছি। বাকী যা লিখছি ( মৈমনসিংহে বসে lad) ৩০ পাতা লেখা হয়ে গিয়েছে) তাতে 
থাকবে 


Colombo— Arabian Sea—Djibuti Port—Red Sea—Port Suez—Cairo 
(Pyramids)— Port Said~— Marseilles. 


আমার বাসনা মাসিক বসুমতীতে প্রথম ( দৈনিক বসুমতীতে) প্রকাশিত অংশ বেরুবে, 
তারপর বাকিটা এখন আমি যা লিখছি। এটা হবে বাচ্চাদের ‘দেশে-বিদেশে”। 
এ বিষয়ে আপনার মতামত জানলে উপকৃত হব। 
যা-ই হোক না কেন, কপিগুলো পাঠালে বড় সুবিধে হবে। 
আশু পত্রোত্তর আশা করছি। 
নমস্কারাস্তে 
মুজতবা আলী 


নৰ্তকী* তার পরেই 


১৩৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 
পত্রসংখ্যা : ১২ 


কটক 
৭৪1 ৫৪ 


প্রিয়বরেষু 

আপনাকে যে নাতিদীৰ্ঘ চিঠিখানা লিখেছিলুম সেখানি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ হারিয়ে যায়। একই 
বস্তু দু'দুবার লেখা যে কি রকম পীড়াদায়ক সে সত্য সাহিত্যিক হিসেবে নিশ্চয়ই আপনি জানেন। 
তাই সে চিঠির পুনরাবৃত্তি করতে এতখানি সময়ে লেগেছে। 

“জলে-ডাঙায়”১ উপস্থিত বাচ্চাদের ভ্রমণকাহিনীটির এই নামকরণই হল--কি রূপে 
প্রকাশিত হবে সে সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন তা অতি ঠিক। যে জিনিস এক বার ছাপা হয়ে 
গিয়েছে সেটা আবার ছাপাতে গেলে আপনার “মিত্রেরা” অনেক-কিছু বলতে পারেন। সামনাসামনি, 
কিম্বা আপনার উপস্থিতিতে কর্তার সামনে বললে তো কোনো বিপদ নেই। আপনি জুৎসই 
উত্তর দিতে পারবেন। কিন্তু তাঁরা চালান whispering 0801181. তার বিরুদ্ধে কোনো কিছু 
করার উপায় থাকে না। 

ভ্রমণ-কাহিনীটি এই রূপ 

মাদ্রাজ-পপ্তিচেরী-কলম্বো-জিবুটি-সুয়েজ-কাইরো-পোর্টসঈদ-মার্সেলেস। 

দৈনিক বসুমতীতে কলম্বো পৰ্যন্ত বেরিয়েছিল। 

এখন্‌ কলম্বো থেকে এমন ভাবে লিখেছি যে মনে হয়, বইয়ের শুরু এখান থেকেই। 

কাজেই প্রস্তাব, 'জলে-ডাঠায়' নাম দিয়ে বইখানা কলম্বো থেকে ভ্রমণ-কাহিনী রূপে 
আরম্ভ হলে কারো কোনো আপত্তি থাকবে না। 

কিন্ত এ যাবত আমি মাত্র ত্রিশ পাতা লিখতে সক্ষম হয়েছি। পাতা পঞ্চাশেক হলেই 
আপনাকে প্রথম কিস্তি পাঠিয়ে দেব। এদিকে বিপদ হয়েছে, গরমের ঠেলায় লেখা কিছুতেই 
এগোয় না। 

আজ এই পৰ্যন্ত৷ আপিসের সময় হয়েছে। 

কলকাতাতে আপনাকে না পেয়েই বুঝেছিলুম আপনি নিশ্চয়ই বাধ্য হয়ে কলকাতার 
সাদা-বাজার করে জেলে গেছেন। আজকাল 'কালো'ই আইন। 

অনেক প্ৰীতি নমস্কার জানবেন। 


মুজতবা আলী 


পত্ৰগুচ্ছ / ১৩৯ 


পত্রসংখ্যা : ১৩ 


২৬। ৪1 ৫৪ 
প্রিয়বরেষু, 

গতকাল আপনার তার পেয়ে আজ পাণ্ডুলিপি 17906 করে পাঠাচ্ছি। 

[19015 এর বিপদ আপনি ছাড়া অন্য লোককে এ মাল দেবে না। তাই অনিচ্ছায় insure 
করেছি। উপায় ছিল না। এতখানি লেখা হারিয়ে গেলে নৃতন করে লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। 
আপনি ব্যবস্থাটা করে নেবেন। 

ছাপা হয়ে গেলে পাগুলিপিটি আমাকে পাঠিয়ে দিলে বড় উপকৃত হই। 

কাল ১১২ ছিল। আপনাকে নিমন্ত্রণ করার সাহস আর নেই। যদিও আপনারাও আমাদের 
সঙ্গে পরম দুঃখে পাল্লা দিচ্ছেন। তবে যদি পুরী আসেন, খবর দেবেন। 

দফতর যেতে হবে ; নমস্কার। 


মুজতবা আলী 


যে ক'মাস বসুমতীতে আমার লেখা বেরুবে, সে ক'মাসের কাগজ আমার বোনটিকে পাঠাবেন 
কি? গায়ে থাকে, ওখানে কাগজ জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। 

Syeda 72001011959 Khatun, 

c/o Muhammad Mamun Chaudhury, 

P.O. Lugaon, 

Vill. Bongaon, Dt. Sylhet 

East Pakistan 


পত্রসংখ্যা : ১৪ 
| কটক, ১৩। ৬। ৫৪ 
সবিনয় নিবেদন, 
জষ্টির ‘বসুমতী’, আমার লেখার১ '০% 0017 কিম্বা তস্য পাণ্ডুলিপি এ যাবত কোনো 
বস্তুই পাই নি। এর যে কোনো একটা পেলেই তৃতীয় কিস্তির মাল খেই মিলিয়ে নিয়ে পাঠাতে 
পারি। আশা করি শীঘ্রই তার একটা সুব্যবস্থা করবেন। 
এখানে অতি মোলায়েম বৰ্ষা পড়েছে। এলেন না তো কটক? পত্তাবেন একদিন। হায়, 
কেন আমার আত্মজীবনী লেখার বাসনা হয় নাঃ তা হলে আপনাকে কষে নিতুম এক হাত। 
নমস্কারান্তে 
ভবদীয় 
মুজতবা আলী 
P.T.O. 


১৪০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


ন : ৩০1৬1 ৫৪ 
হঠাৎ দেখি, কার্ডটা পোষ্ট করা হয় নি। 
ইতিমধ্যে 
, ১) বসুমতী মো) পেয়েছি। 
২) রেঃ করে তৃতীয় পাঠিয়েছি। 
৩) একটা ম্যাপও২-_এই কিস্তিতে ছাপাতে পারলে ভালো হয়। 
, ৪) সুচীতে লেখাটা ‘গল্প’ উপাধি পেয়েছে। এটা কি ভ্রমণ’ হবে না? সৈয়দ 


পত্রসংখ্যা : ১৫ 
২৯। ৬। ৫৪ 


এটা যদি এ-কিস্তি জলে-ডাঙার সঙ্গে ছাপাতে পারেন তবে উত্তম হয়। নিতান্ত না হলে 
আসছে বারে। 


আজ কিস্তি পাঠিয়েছি রেজিস্ট্রি করে। 
বড্ড তাড়াতাড়িতে 
| ' মুজতবা 
পত্রসংখ্যা : ১৬ ূ 
| কটক 
১৯। ৭1 ৫৪ 
প্রিয়বরেষু, 


পুজার 'বসুমতী'তে১ আমন্ত্রণ পেলুম-_ লেখার জন্য। অনেক ধন্যবাদ জানবেন। 

লিখব এরকম আশা মনেমনে পোষণ করছি কিন্তু খুব নৃতন কিছু মাথায় খেলছে না। 
তার প্রধান কারণ হিটলারের২ ভূত মাথায় এমনি বিকটভাবে চেপে রয়েছে যে আর কোনো কিছু 
ভাবতেই পারছি নে। অথচ আপনি জানেন লেখাটা সোজা ; মনেমনে বিষয় ঠিক করে তার 
কাঠামো তৈরী করাটাই কঠিন। , , | 

. দিদিমণির* পাগুলিপিৎ তৈরি। আমার কাছে তাবৎ পাণ্ডুলিপিটিই রয়েছে। আপনাকে 

কিস্তি কিস্তি করে ইনশিওরে পাঠাবো। পাঠাবো কিনা জানাবেন। দিদিমণির শরীর ভালো যাচ্ছে না 
;তাড়াতাড়ি বেরলেই ভালো হয়। কি বলেন? 

আপনার ‘আকাশ-পাতালের’ দ্বিতীয় খণ্ড: তো পাঠালেন না! 

বহুকাল ধরে আপনি আমাকে দীর্ঘপত্র লেখেননি। 


মুজতবা আলী 


পত্রগুচ্ছ / ১৪১ 


SOS 
| পত্রসংখ্যা : ১৭ 
কটক 


৭1৮1 ৫৪ 


সদন্তঃকরণেষু 

আমি আমাশয়ে শয্যাশায়ী। কখন যে ঠিক শক্ত হয়ে কাজে বসতে পারবো তা তো 
অনুমান করতে পারছি নে। বিবেচনা করি লেখা পাঠাতে দিন পনেরো তো লাগবেই। কি করি 
বলুন। 

আপনার তার পেয়ে রোগ শয্যাতে ৮ 0. র বেশী কিছু পেলুম না। 


নমস্কারান্তে ভবদীয় 
মুজতবা আলী 
লেখা শেষ হওয়ার দু’ একদিন আগে জানাবো। 
পত্রসংখ্যা : ১৮ 
503 
MOST IMMEDIATE 
কটক 
২০। ৮। ৫৪ 


সদস্তঃকরণেষু, 
দয়া করে জানাবেন কি পূজার জন্য লেখা পাঠাবার শেষ দিন কবে? 
আমি nervouse break down এর মত। লেখা শেষ করার দুশ্চি্তায়। 


নমস্কারান্তে 
মুজতবা 
পত্রসংখ্যা :১৯ 

Government of India 
‘Telephone No. 202. ALL INDIA RADIO 
Telegrams : “AIRVOICE” D.0O. NO. 

CUTTACK, ২৪.৮.৫৪ 
জাতঃ 
এইমাত্র আপনার পত্র পেলুম। 


আমার লেখা ১ কাল শেষ হয়েছে। আজই মেরামতি করে কালই পাঠিয়ে দেব। অতএব 
এই পেয়ে যাবেন। 


১৪২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


ধৰ্মত বলছি, এই লেখাটির জন্য আমি যে রকম খেটেছি এবং প্রহরের পর প্রহর চিন্তা 
করেছি সেরকম ধারা জীবনে আর কখনো করিনি। তবু আমার মনে সন্দেহ রয়ে গিয়েছে, হয়ত 


কারো কারো মনঃপূত হবে না। 
আজ এখানেই থাক। লেখাটি শেষ হতেই শরীর ফের চাঙ্গা হয়ে গিয়েছে। 
শুভেচ্ছা এবং প্রীতি জানবেন। 
মুজতবা আলী 
পত্রসংখ্যা : ২০ 
কটক 


২৯। ৮1 ৫৪ 


শনিবার দিন (২৮। ৮) আপনাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ১ সম্বন্ধে একটি লেখা 1757৩ করে 
পাঠিয়েছি। সেটি পেয়েছেন কি না না-জানা পর্যন্ত মনে শান্তি পাবো না। দরা করে একখানা কার্ডে 
‘পেয়েছি’ লিখলেই যথেষ্ট হবে। 
আশা করি কুশলে আছেন। 
আপনার 


পত্রসংখ্যা : ২১ 
কটক 
৩।৯।৫৪ 
ভ্ৰাতঃ, 
আশা করি শচীনবাবু টেলিফোন যোগে আপনাকে আমার দুঃখের কাহিনী সবিস্তর কিম্বা 
অল্প বিস্তর বলেছেন। এই পুজোর বাজারে আপনার সময় অল্প। তাই সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি 
থেকে নিজকে নিবৃত্ত করলুম। 


১) দিনসাতেকের ভিতর ‘জলে-ডাঞ্জর’ আরেক প্রস্ত পাঠাবো। 
২) দিদিমণির প্রথম প্রস্ত এবং তৎসঙ্গে আমার মুখবন্ধ১ 
মুজতবা আলী 


সামান্য নিবেদন : গতকিস্তি ‘জলে-ডাঙার’ পাগুলিপিটি কেরৎ পাইনি! যদি সময় পান 
একটু হীকডাক দেবেন। 


পত্রগুচ্ছ / ১৪৩ 


পত্রসংখ্যা : ২২ 
কটক 
৮।১০। ৫৪ 
নাতঃ, 
অনেককাল ধরে আপনার কোনো চিঠি পাইনি। 
বিজয়ার আলিঙ্গন নেবেন। 
গেল বৎসর এই সময় চন্দন নগরে১ কত ফুর্তি করলুম। ভাবতে মন খারাপ হয়। 
কয়েকদিন পূৰ্বে আপনাকে আরেক কিন্তি ‘জলে-ডাঙায়’ পাঠিয়েছি। প্রাপ্তি সংবাদ জানালে 
খুশী হব। 
পূজার ‘বসুমতী’ পেয়েছি। আমার লেখাকে তার যোগ্যতারও বেশী সম্মান দিয়েছেন। 


মুজতবা আলী 


পত্রসংখ্যা : ২৩ 


AIR 
কটক, ৩। ১২। ৫৪ 


প্রিয়বরেষু, 
আপনি ফের যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন নি বলে আমি আশ্চর্য হইনি । আমি জানতুম, 
অসুবিধা অনেক। আমিও এতই ধুন্দুমারের ভিতর ছিলুম যে আপনার খোঁজ নিতে পারিনি। 
আমি হঠাৎ একটু অর্থকষ্টে পড়েছি। পত্রপাঠ যদি শ’তিনেক টাকা পাঠাতে পারেন তবে 


বড় উপকৃত হই। 
দিদিমণির পাণ্ডুলিপি পাঠাবো কি? 
নমস্কারাস্তে 
মুজতবা আলী 
পত্রসংখ্যা : ২৪ 
কটক 

৫৷১৷৫৪” [৫] 

স্দস্তঃকরণেষু, 


আপনার কাছে কি বললে আপনি সন্তুষ্ট হন, তাই বলুন । আমি তা-ই বলতে রাজী আছি। 
কারণ আমার অপরাধের সীমা নেই। 


১৪৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


কান অহরহ কাটা যাচ্ছে আমার। আপনি তবু বলতে পারেন, লেখক যদি লেখা না 
পাঠায় আমি কি করবো? বলুন, তাকে লেখা বন্ধ করতে বলে দি? 

কিন্ত আমি কি বলি? 

নানা করণে আমি নার্ভাস ব্রেক ডাউনের কাছাকাছি। 

আজ এই মাত্র খবর পেলুম আমি পাটনা বদলী! হে ভগবান! এই সংসার ভেঙে সেখানে 
যাওয়া (মা, গো), সেখানে ফের সংসার পাতা (আমি কি ভাববো, বলুন তো) 

তবু লেখার চেষ্টা করব এবং সফল হব। 

আপনি আজকের মত ক্ষমা করুন। 


পত্রসংখ্যা : ২৫ 


সদস্তঃকরণেষু, 

আসছে ১৪ তারিখ কলকাতা পৌছব। তখন দেখা হবে। 

দিদিমণির১ লেখা বেরলেই দয়া করে খবর দেবেন। 

আমার দৈনিক ও মাসিক বসুমতী নিম্নের ঠিকানায় পাঠাবার হুকুম দিলে অতিশয় বাধিত 
হব। | 


4, Mangles Road, অনেক ধন্যবাদান্তে 
Patna 1 মুজতবা আলী 


পত্ৰসংখ্যা : ২৬ 
পাটনা 


১০। ২। ৫৫ 


প্ৰিয়বরেষু, 

আপনার চিঠি পড়ে আমি সাত হাঁত পাঁনিমে। আমি আবার মহারাণীকে১ কি বললুম? 
রসিকতা করলেই কি বিপদে পড়তে হয়? হে ভগবান! যাই কোথায়? 

উপস্থিত তবে থাক্‌। কারণ এই রববার (১৩ তারিখ) সকাল বেলা দিল্লী এক্‌স্প্রেসে 


পত্রগুচ্ছ / ১৪৫ 


কলকাতা পৌছব। সে বোধহয় সকালে পাঁচটায়। আপনি তাই দয়া করে যদি এ দিন ন'টার পর 
কোনো সময় দর্শন দেন? ৫ নং পাৰ্ল রোডে?২ In any ০৪9০, পাগলামি করে পীচটার সময় 
স্টেশনে আসবার চেষ্টা করবেন না। কিন্তু ন'টার পর থেকে প্রতীক্ষা করব। 

সোমবার থেকে আমি সেই বন্ধৃতাগুলোর জ্বালায় উদ্যস্ত থাকবো। রববারে আসুন ; 
আনন্দ হবে। 

এখনো কাজের চাপে দম ফেলতে পারছিনে। 


প্রীতিমুগ্ধ 
মুজতবা আলী 


্রীত্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখাটির প্রশংসা এখানেও একাধিক লোক করেছেন। কেউ 
কেউ বলেছেন আরো বেশী করে লিখতে। 


পত্রসংখ্যা : ২৭ 


AIR 
" পাটনা, ১৯. ২. ৫৫ 
সদন্তঃকরণেষু, 
এবারের মোলাকাতে বড় আনন্দ পেলুম। 
দিদিমণির ঠিকানা, 
শ্রীযুক্তা মনোদা দেবী, 
C/o Dr. ৩. Sen. 
20 Lodi Estate, 
New Delhi-3 


বড় ব্যস্ততার মাঝখানে আছি। 

দিদিমণির লেখার এক এক প্রস্ত প্রেস কপি আমাকেও পাঠালে বড় ভালো হয়। 
আপনি এখানে কবে আসছেন। 

বউমাকে১ বলবেন এবারে অতি নিশ্চয় চিংড়ি এবং/কিম্বা কই এবং/কিম্বা ইলিশ নিশ্চয়ই 


আপনার 
আলী 


১৪৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


পত্ৰসংখ্যা : ২৮ 
আকাশবাণী 
পাটনা, ৪.৫.৫৫ 
দিদিমণির ঠিকানা, 
91061780009 Devi, 
8, Hasan Building, 
Nicholson Road, 
Kashmiri Gate 
Delhi. 


আপিসকে এই মর্মে জানালে বাধিত হই। দিদিমণি উপস্থিত শয্যাশায়ী। বেশ কিছুদিন 
এখানেই থাকবেন। দিদিমণির ‘বসুমতী’, ফাইল কপি এখানে গেলে তিনি আপনাকে আশীর্বাদ 
করবেন। 

দিদিমণির লেখা? নিয়ে হেথাকার বদ্যিগোষ্ঠীতে হৈহৈরৈরৈ পড়ে গিয়েছে। সবাই আমাকে 
অভিনন্দন জানাচ্ছেঃ আর আমি শুধু ‘হেঁ হেঁ হেঁ হে” করে যাচ্ছি। ভাবটা যেন দিদিমণিকে আমিই 
কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, এবং তার-ই ফলে এই জীবনী!!! 

দজলেডাঙায়” এই সপ্তাহেই পাঠাব। এবারে দীর্ঘতর লেখা পাবেন। আপনার পছন্দমত। 

দিদিমণির “দক্ষিণা” যেন ওঁর ঠিকানাতেই যায়। একটু বেশী হলে ভালো হয়। দিদিমণির 
অর্থের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই আশী বছর বয়সেও যে তিনি ইচ্ছে করলে পয়সা কামাতে 
পারেন সেটা তার নাতী নাত্বীদের পরমোল্লাস দেবে। আমার কমিশন আমি অল্রেডি পেয়ে 
গিয়েছি। দিদিমণি এব্বড়া বোতলে করে আমাকে “বঢ়হীয়া’ কাসুন্দী পাঠিয়েছেন। 

পাটনা কবে আসছেন? না এলে আমি আর আপনার পাড়া মাড়াবো না। আল্লার কিরে, 
কালীর কসম। 


মুজতবা আলী 


পত্রসংখ্যা : ২৯ 
৭.৬.৫৫ 


ভাই প্রাণতোষ, 
দিদিমণির লেখার জন্য ভালো-মন্দ কিছু একটা, তা সে য়তই হোক দিন। না হলে আমাকে 
লজ্জা পেতে হয়। ওঁর অর্থের প্রয়োজন নেই, কিন্তু বাড়িশুদ্ধ লোক কী খুশীই না হবে যে আশী 
বছরের বুড়ী এখনো পয়সা কামাতে পারে! সেহালিঙ্গন নেবেন। 
আলী 


পত্রগুচ্ছ / ১৪৭ 


টীকা A 
পত্রসংখ্যা-১ এ 

১ বগুড়া __ ১৯৪৯ জানুয়ারিতে এখনকার বাংলাদেশের বগুড়া জেলার আজিজুল হক কলেজের 
অধ্যক্ষ পদে সৈয়দ মুজতবা আলী যোগদান করেন। এই বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টৌবর মাসে সরকারি 
রোষে পড়ে এই দায়িত্ব থেকে তার অব্যাহতি মেলে। 
অমিতাভ চৌধুরী বলেছেন, : “বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষ থাকার সময়, মুজতবা আলী সেখানে এক 
সভায় বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ইকবালের চেয়ে অনেক বড় কবি। আর যায় কোথায়। সে দেশের 
মৌলবাদী ছাত্ররা তাকে মারতে যায় আর কি! তিনি তার মেজদাদা বগুড়া জেলার ডিস্ট্রিক্ট 
ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মুর্তাজা আলীর বাড়িতে গিয়ে কোনক্ৰমে প্রাণ বীচান এবং চিরতরে পূর্ব পাকিস্তান 
ছাড়েন। তারপর তিনি আমৃত্যু ছিলেন ভারতের নাগরিক তীর স্ত্ৰী পুত্ররা থাকতেন পূর্ব পাকিস্তানে । 
মাঝে মাঝে তিনি যেতেন দেখা করতে এবং তারাও আসতেন স্বামীর কাছে, বাবার কাছে। 
(একটি বৈচিত্রময় রবীন্দ্রক্সিদ্ধ জীবন। কোরক সাহিত্য পত্রিকা জানু-এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ. ১০ : 
মুজতবা সংখ্যা দ্বিতীয় পর্ব ) 

২ সহোদরার বিবাহ __ সুধীরা (মায়া)। বিবাহ হয় উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ২ মার্চ ১৯৪৯। 

৩ রাসায়নিক আপ্তা __ এ রচনার কোনও খোঁজ আমরা পাইনি। 

৪ রায়োকোয়ান -- শ্রমণ রায়কোয়ান। মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। 

১৩৫৫ অগ্র। ২৭ বৰ্ষ : ২ খণ্ড : ২ সংখ্যা : ১৪৯-৫১। 
১৩৫৫ পৌষ । ২৭ বৰ্ষ : ২ খণ্ড :৩ সংখ্যা :৪২৯-৩২। 
১৩৫৬ বৈশাখ । ২৮ বর্ষ :১ খণ্ড : ১ সংখ্যা : ৮৫-৮৮ | 
১৩৫৬ জ্যৈষ্ঠ। ২৮ বর্ষ :১ খণ্ড : ২ সংখ্যা : ২৯০-৯১। 
সৈ. মু. আলী রচনাবলী প্রথম খণ্ড : ১৮০-৮৭ | 

৫ প্ৰেমপত্ৰগুলো --- যে চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তার বিবরণ নিম্নরূপ: 
বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডের (১৭৯১-১৮৬৭) সারা বার্নডকে লেখা প্রেমপত্র। চিঠিগুলি লেখার 
কিছুদিন পরে সারার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ফ্যারাডের। 
কবি রবার্ট সাদে ১৭৭৪ সালে জন্মগ্ৰহণ করেন। তরুণী শার্পট ব্রন্টির সঙ্গে তার পরত্রান্তরগুচ্ছ। 
এডগার এ্যালান পো-র প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর দিনগুলিতে তার মানসিক অবস্থার বর্ণনা। 
এক গুণমুগ্ধ তরুণকে লেখা। 

৬ আদালতের বর্ণনা ও ইতিহাস --- ভারতের প্রাচীনতম আদালত। ৫৩১-৩৫। 

৭ প্রমথবাবুর লেখা --- প্রমথ চৌধুরী। বই পড়া । ৪৭৯-৮২। 

৮ শ্ৰীমান পল্ডি__ এ লেখা মাসিক বসুমতীতে বেরোয়নি। রচনাবলী সূত্রে জানা যাচ্ছে বেরিয়েছিল 

- আনন্দবাজার পত্রিকায়। সৈ. মু. আলী-রচনাবলী একাদশ খণ্ড : ৩০-৩১। 

৯ পিস্তলাঘাত -_ এ রচনার খবর আমাদের জানা নেই। 

১০ ৮3০৪০ প্রতিমা বোস (পুতুল)। পিতা শিশির বোস।বি.এ পাশ করে ইংলন্ডেপর্যটন (Tourism) 
নিয়ে পড়াশোনা, ফিরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতরে ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে যোগদান। 
১৯৯৩ সালে আনুমানিক ৬৯ বছর বয়সে মারা যান। 

১১ ঠাকুর -_ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। দ্র. পত্র ২১ ও ২২ টীকা। 

১২, Romain Rolland — Rolland, Romain Edme Paul Emile (1866-1944). 


— The life of Ramkrishna, translated from the original French by E.F. 
Malcolm-Smith, (2nd Edition) July 1931, Advaita Ashrams, Mayavati, Almora, 
Himalayas. 


১৪৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা. 


১৪. পিতৃদেব --- ভবতোষ ঘটক। (১২.১০. ১৮৮৯ - ১৫.১.১৯৫৭) 

১৫ উপেন্দ্রবাবু --- উপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায। (৬. ৬. ১৮৭৯-৪, ৪. ১৯৫০) সম্পাদক, দৈনিক 
বসুমতী। 

১৬ প্যারীদা = প্যায়ীমোহন মুখোপাধ্যায়। অন্যতম নিবন্ধ দক্ষিণ কলকাতায় এর বাসগৃহে আলী 
সাহেব বহুবার অতিথি হয়েছেন। 

পত্রসংখ্যা-২ 

১ টব 

২ বন-_ সৈ. মু আলী রচনাবলী প্রথম খণ্ড : ১৪৯-৫১। 

৩ এই বনে আমি বহুদিন ছিলুম __ ১৯২৯-এ হুম্বলট্‌ বৃত্তিলাভ করে জার্মানিতে গমন। 
শীতকালী টার্মে (১৯২৯-৩০) বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। ১৯৩২ সালে বন বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে The origin of the khojas and their religious life today নামক গবেষণাপত্রটির জন্য 


ডি-ফিল ডিগ্রিলাভ। 
পত্রসংখ্যা-ত 
১  ওয়াকেনবীশ --- এই ছদ্মনামে প্রাণতোষ ঘটক লিখতেন। 
পত্রসংখ্যা-৪ 


১ কন্সটিটিউশন হৌস--১৯৫০-এ দিল্লির Indian Council of Cultural Relation-এ সেক্রেন্টারি 
পদে যোগ দেন। “একাফাৎ-উল-হিন্দ নামের সরকারি আরবী ত্ৰৈমাসিকের সম্পাদনার দায়িত্ব 
ত ৬৮=%৬৯১৬৯৬৬৯৬৯৯১৯4%%১ ৬৮৬১৬ ৬৬ 
খণ্ড) এই প্রসঙ্গ আছে। 

“সৈয়দ মুজতবা আলী’ স্মৃতিচারণায় নির্মল লেনওগফনিটিউপন হাউস-এর বিশদ দিয়েছে 
“দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হলো ওঁর দিল্লীর তখনকার কন্স্টিটিউশন হাউসে ৷ এ সরাইটি অধুনালুপ্ত। এর 
পত্তন হয়েছিল সম্ভবত যুদ্ধের সময়ে সামরিক প্রয়োজনে । এই একতলা সারির পর সারি ঘরের 
সমাবেশ করা হয়েছিল সৈন্য এবং সামরিক কর্মচারীদের একটা ডেরা খাড়া করবার জন্য। পরে 
যখন দেশ স্বাধীন হলো, দেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা আবশ্যক হয়ে উঠল, তখন এই বাড়িটি 
হল কন্স্টিটিউশন হাউস, যেখানে সংবিধান রচনা যাঁরা করেছেন, তারা জমা হতে পারেন। 
থাকতেও পারেন। 

-কন্স্টিটিউশন হাউস সংবিধান রচনার কাজ শেষ হতেই ভেঙে দেওয়া হয়নি। এখানে ১৯৪৭ 
সালে এশিয়ান রিলেশনস কনফারেন্স হয়েছিল। তখনই বাড়িটিকে প্রথম দেখি। ইন্দোনেশিযার 
প্রধানমন্ত্রী সুতান শাহ্রীয়েরের সহচর হয়ে। শাহরীয়ের এবং সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরাও 
এসে থেকেছেন এই বাড়িতেই। 

১৯৫০-এ এই বাড়িটি হলো নানা মানুষের, নানা কাজে ও প্রয়োজনে ব্যবহৃত একটি সঙ্গমস্থুল। 

*_ মুসাফির’ এবং ‘স্থায়ী’ দুরকম বাসিন্দাই এখানে আশ্রয় নিতেন এবং এর খাবার হলঘরে খেতেন” 

২. "বিবেক ভট্টাচার্য-_বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য। দিল্লী অধ্যাপনা করতেন। পরে জওহরলাল নেহেরু 
বিশ্ববিদ্যালয়, যোগ দেন। আলী সাহেবের মাধ্যমে প্রাণতোষ ঘটকের সঙ্গে পরিচয়। মাসিক 
বসুমতীতে লিখতেন। 


পত্রসংখ্যা-৫ , এ 

১. আকাশ পাতাল-_প্রাণতোষ ঘটক। উপন্যাস। প্রথম খণ্ড! ১৩৫৯। ইন্ডিয়ান আযসোসিয়েটেড 

- পাবলিশিং কোং লি.। কলকাতা । দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩৬০ ৷ ইন্ডিয়ান আ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং 
কোং লি। কলকাতা । 


‘কোরক’ মুজতবা সংখ্যা দ্বিতীয় পর্ব : ৪৬) 


পৰরৰ্বগুচ্ছ / ১৪৯ 


পত্রসংখ্যা-৬ 

১ দেহলিপ্রান্ডে__দেহলি প্রান্ত। সৈ. মু. আলী রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড : ১০১-০৩। 
দেহলিপ্রান্তে _তদেব। একাদশ খণ্ড : ১৩৩-৪৬। 

২1৩181-1811)-_এরচনার খোঁজ পাইনি। 

৩ পঞ্চতন্ত্র_-সৈ. মু. আলী রচনাবলী প্রথম খণ্ড :৩-১১৯। 

৪ বৃদ্দাকনং পরিত্যজ্য-_-কোনো নির্দিষ্ট উৎসের সন্ধান পাইনি। 

৫ যাযাবর_ বিনয় মুখোপাধ্যায় ১৯১০-২০০২)। 

৬ উপন্যাস--এই সময় যাষাবরের ‘জনাস্তিক’ উপন্যাস মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত 
হচ্ছিল। ১৩৫৯-এর ভাদ্র সংখ্যায় শেষ হয়। 

৭ মায়ার প্রসব-__সুধীরার প্রথম কন্যা সন্তান ১২ নভেম্বর ১৯৫২। আরও তথ্যের জন্য দ্র. পত্র-১ 
টীকা-২। 

পত্রসংখ্যা-৭ 

১ While the rose—Fireflies. no 107. 

২ পঞ্চতন্ত্_আযাঢ় ১৩৫৯। বেঙ্গল পাবলিশার্স । কলকাতা। 

৩ হেমেন্দ্প্রসাদ ঘোষ---(২৪.৯.১৮৭৬-১৬.২.১৯৬২) সম্পাদক দৈনিক ও মাসিক বসুমতী! 
দীর্ঘকাল বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আলোচ্য সময়ে প্রাণতোষ ঘটক মাসিক 
বসুমতীর জন্য এঁকে দিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়েছিলেন। 

৪ লেখা--ইশ্বরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগর। মাসিক বসুমতী ১৩৫৯ শ্রাবণ। ৩১ বর্ষ : ১খণ্ড : ৪ সংখ্যা : ৫২৯- 
৩২। 

পত্রসংখ্যা-৮ 

১ রানী চন্দ -- লেখিকা। 

২ পূর্ণকুস্ত- বিশ্বভারতী । কলকাতা থেকে প্রকাশিত। . 

৩ কোদণ্ড মুথহানা---সৈ, মু. আলী রচনাবলী প্রথম খণ্ড : ৯৫-১১৫। 

পত্রসংখ্যা-১০ , 

১ অবিশ্বাস্য সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম উপন্যাস। ১৯৫৩ বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলকাতা। 
সাপ্তাহিক দেশ ২১ কার্তিক ১৩৬০-২০ চৈত্র ১৩৬০ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। সৈ. মু. আলী 
রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড : ১-৯১। 

২ গৃহিণী_ রাবেয়া খাতুন। 

৩ ফিরোজ--সৈয়দ মশাররফ আলী। সৈয়দ মুজতবা আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ। জন্ম ১৯৫২। 

৪ প্রস্তাব--প্ৰস্তাবিত এই লেখা মাসিক বসুমতী আশ্বিন ১৩৬১-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩তে ছোটদের আসর 
বিভাগে “জলে ডাঙায়” নামে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। 

৫ কুট্রণী মতম্‌__কামশাস্ত্রম। কুট্রনীমতম্‌_ দামোদর গুপ্ত কবি বিরচিতং। মূল বঙ্গানুবাদ ও টিপ্ননী 
সহ অনুবাদক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। কলকাতা। 
মাসিক বসুমতী-র ১৩৬০ পৌষ সংখ্যার পুস্তক পরিচয় থেকে গ্রন্থটি প্রসঙ্গে জানা যায়, নবম 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে কাশ্মীররাজ জয়াপীড়বিনয়াদিত্যের প্রধানমন্ত্রী দামোদর গুপ্ত সংস্কৃত ভাষায় 
‘কুট্নী মতম্‌’ কাব্য রচনা করেন ৷ একটি চমৎকার শ্লেষাত্মক কাহিনী অবলম্বন করে দামোদর গুপ্ত 
সেকালের নর-নারীর যৌন জীবনের বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করেছেন এই গ্রন্থে । অনেক আগেই 
ফরাসি ও ইংরেজিতে গ্রন্থটির আংশিক অনুবাদ হয়েছে। বঙ্গানুবাদ এই প্রথম। মাসিক বসুমতীতে 
ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। 

পত্রসংখ্যা-১১ 
১ সন্তীক--আরতি দেবী। আলী সাহেব বহুবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রাপতোষ ঘটকের ইচ্ছা থাকা 


১৫০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ; ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


সত্বেও যাওয়া সম্ভব হয়নি। 
২ অবিশ্বাস্য--দ্ৰ, পত্রসংখ্যা ১১, টীকা ১। 
৩ নর্তকী- গল্প। মাসিক বসুমতী ১৩৫৬ অগ্র। ২৮ বর্ষ : ২ খণ্ড : ২ সংখ্যা : ১৫৮-০০ 
পৌষ। ২৮ বৰ্ষ : ২ খণ্ড :৩ সংখ্যা :৩০২-০০ 
সৈ. মু, আলী রচনাবলী একাদশ খণ্ড : ৮১-৯৫ 


পত্রসংখ্যা-১২ 


১ জলে-ডাঙায়- ত্র -পত্ৰসংখ্যা ১০, টীকা ৪1 


পত্রসংখ্যা-১৬ 


১ আমার লেখ৷---জলেডাগঙয়। মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত। দ্র. পত্রসংখ্যা ১০, টীকা 
‘| 
২ একটা ম্যাপ--মাসিক বসুমতী ১৩৬১ আবাঢ় সংখ্যায় ‘জলেডাঙায়’ (৪৫৬-৫৯) লেখার সঙ্গে 
একটি মানচিত্র আছে। 


পত্রসংখ্যা-১৬ 


1 


১ পুজার বসুমতীতে-_এই বছরের শারদীয়া বসুমতীতে আলী সাহেবের কোনো লেখা নেই। 

২ হিটলার-_এ প্রসঙ্গে লেখার তাগিদ প্রাণতোষ ঘটককে লেখা বেশ কিছু চিঠিতেই আছে। 
হিটলার। সৈ. মু, আলী রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড : ১১৯-২৫। 
হিটলার মাহাত্ম্য। তদেব, একাদশ খণ্ড : ১১৮-২০। 
হিটলারের প্রেম ও অন্যান্য! তদেব, তৃতীয় খণ্ড : ২০১-৫৪। 
হিটলারের শেষ প্রেম। তদেব, চতুর্থ খণ্ড : ৩০৮-২২। 
হিটলারের শেষ প্রেম। তদেব, চতুর্থ খণ্ড :৩২৫-৫৬। 

৩ দিদিমণি-_মনোদা দেবী।_এই প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি মুখবন্ধ মাসিক বসুমতী 
১৩৬১ মাঘ সংখ্যার ৬৬৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। সেটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম। 


জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী 
সৈয়দ মুজতবা আলী লিখিত মুখবন্ধ 


[“জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী’ এই নামে কিছুকাল পূৰ্ব্বে একটি ধারাবাহিক লেখা অঙ্গন ও প্রাঙ্গণে প্রকাশিত হয়। 
সেই লেখায় ছিল পশ্চিমবাগুলার সমাজ চিত্র। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে হয়তো আনন্দিত হবেন, 
আমরা অনুরূপ আরেকটি লেখা সংগ্রহ করেছি--সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহায্যে! এই লেখাটির পটভূমি 
পূৰ্ববঙ্গ। আগামী সংখ্যা থেকে লেখাটি ক্ৰমশঃ প্রকাশ্য ।_স] 


আমাদের দিদিমণি গঙ্গাস্বরূপা মনোদা দেবীর জন্মদিনে তার অন্যতম নাতি সাধন সেন তীকে একখানা 
ডায়েরি উপহার দেয়। সাধনকে উদ্দেশ করে দিদিমণি তার বিগত দিনের কয়েকটি ছবি সে ডায়েরিতে 
লিপিবন্ধ করেন। 

“সাধনকে উদ্দেশ করে’ বলাতে বিটা অসমত থেকে গেল। যদিও লেখার সময় দিদিমণি 
সাধনকে, আমাকে কিম্বা তার অন্যান্য নাতি-নাতনি, এমন কি সাধনের পুত্র মাণিককে সামনে রেখে 
আপন কাহিনী বলে গিয়েছেন, তবু আমার মনে হয়, আসলে দিদিমণি যা বলেছেন, তা বন্ধ বহু বাঙালী 
সাহিত্যামোদীকে প্রচুর আনন্দ দেবে। 

আমি তাই ‘বসুমতীর’ পাঠক-সমাজের অন্যতম সভ্যরূপে এ ডায়েরি প্রকাশ করার প্রস্তাব উত্থাপন 
করাতে সাধন সাগ্ৰহে সম্মত হন, কিন্তু দিদিমণি যদি বা সম্মত হলেন, তবু লেখিকারূপে আপন নাম 
প্রকাশে আপত্তি জানালেন। ‘জনৈকা বৃদ্ধা’ তার প্রস্তাবিত এই সব হাবি-জাবি ছদ্মনাম আমার মনঃপূত 
হল না বলে, দিদিমণি শেষটায় আপন নাম প্রকাশ করতে স্বীকৃত হলেন। 


পত্রগুচ্ছ / ১৫১ 


যে যুগের কাহিনী দিদিমণি লিখেছেন, তার অনেক জিনিসই আজ সাধারণ বাঙালীর অজানা । আমার 
তাই বাসনা হয়েছিল, দিদিমপির পাুলিপিতে ফুট-নোট সহযোগে সে সব জিনিসের কিছুটা পরিচয় 
দিই। কিছুটা দিয়েও হিলুম। কিন্তু দেখি, আশী বছরের সুপক্ক বাঙলা গদ্য লেখার মাঝে মাঝে 
আজকের দিনের বাঙলা গদ্যে লেখা ফুটনোট বারে বারে তাল কেটে রসভঙ্গ করে। উপস্থিত তাই 
সেটা বর্জন করেছি-_পুন্তকাকারে প্রকাশ করার সময় এ বিষয়ে গুণিজনের মতামত নিয়ে আপন 
কর্তব্য নির্ণয় করব। 

কিছু কাল পূর্বে এই ‘বসুমতী’তেই একটি পশ্চিম বাঙলার মেয়ের জীবনস্মৃতি বেরয়। সে লেখাতে 
বিস্তর ব্যাকরণ-শৈলী-বানান ভূলক্রুটি ছিল, কিন্তু আহা, কী বলার ধরণ, কী সুন্দর আপন-মনে গুন্গুন্‌ 
করে গান গাওয়ার মতন রসসৃষ্টি! সুরসিক বন্ধু-বান্ধবদের পড়ে শোনালে পর তারাও বললেন, ‘একেই 
বলে ইতিহাস একেই বলে সাহিত্য, একেই বলে রসসৃষ্টি। ব্যাকরণের নিয়ম, বানানের শাসন এ-স্থলে 
সম্পূর্ণ অবান্তর । 

দিদিমণির লেখাতেও পাঠক ভুল দেখতে পাবেন। ‘ড়’ এবং ‘র’-_দিদিমণি এবং আমার মত বাঙালের 
কাছে একই ধ্বনি। পশ্চিম-বাঙুলার পাঠক অপরাধ নেবেন না। 

অত-শত বলার কোন প্রায়োজন ছিল না। আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, দিদিমণির লেখা মণিময় 
লেখা । “বসুমতী'র সম্পাদকও উল্লাসে নৃত্য করছেন। কিন্তু হায়, এ যুগের পাঠক ভিন্ন রুচি ধরে-_ 
যদিও দৃঢ়নিশ্চয় জানি, তার রসবোধ আমার চেয়ে কিছু মাত্র কম নয়। নিতান্ত বাহ্যিক ত্রুটি উপেক্ষা 
করে সে যেন আমার-ই মত এ লেখার রস গ্রহণ করতে পারে-_সেই মর্মে এই মুখবন্ধটির নিবেদন! 


৪ পাপ্তুলিপি---এই প্রসঙ্গে ২১. সংখ্যক চিঠির ৩ নম্বর টীকা দেখতে হবে। 
৫ আকাশ-পাতাল-্র. পত্রসংব্যা ৫ টীকা ১। 
পত্রসংখ্যা-১৯ 
১ আমার লেখা-_আলী সাহেবের ২৯.৮.৫৪-র চিঠি থেকে অনুমান করা যায় এ লেখা 'তরীশ্রীরামকৃষণ। 
এ প্রসঙ্গে ত্র. পত্র ২২, টীকা ১। 
পত্ৰসংখ্যা-২০ _ 
১ খ্ৰীঞ্জীৱামকৃষ্ণ--মাসিক বসুমতী ১৩৬১ আশ্বিন পৃষ্ঠা ৯৪২-৪৮ খ্ৰীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কিত রচনাটি 
প্রকাশিত হয়। শিরোনাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। প্রাণতোষ ঘটককে লেখা ১০.২.৫৫ 
(পত্ৰসংখ্যা ২৬) তারিখের চিঠিতে এই লেখাটির জন্য অনেকের কাছে প্রশংসা পেয়েছেন সে 


সংবাদ জানা যায়। 
সৈ. মু, আলী রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড : ২৫২-৬৩। 
পত্রসংখ্যা-২১ ! 
১ আমার মুখবন্ধ-_ দ্র. পত্রসংখ্যা ১৬, টাকা ৩। 
পত্রসংখ্যা-২২ 


ভি ডি 
পুজো হত, এখনও হয়ে থাকে। আগের বছর এই পুজোর সময় আলী সাহেব বন্ধু প্রাণতোষ 
ঘটকের আমন্ত্রণে তার সঙ্গে সেখানে যান। 


, পত্রসংখ্যা-২৩ 


১ চিঠির বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যাচ্ছে এটি ৫.১.৫৫ তারিখে লেখা, ৫.১.৫৪-তে নয়। ৭ ডিসেম্বর 
- ১৯৫৩ স্টেশন ডিরেক্টর হিসেবে কটক বেতার কেন্দ্ৰে যোগ দিয়েছিলেন। ২৪ জানুয়ারি ১৯৫৫ 
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পাটনা বেতার কেন্দ্ৰে যোগ দেন। 

২ লেখার চেষ্টা করব__ তখনও মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক জলে ডাজয়’ বেরোচ্ছে। এই লেখাটির 

কথা বলেছেন। 
পত্রসংখ্যা-২৫ 

১ দিদিমণি__মনোদা দেবী দ্র. পত্রসংখ্যা ১৬ টীকা ৩। 

পত্রসংখ্যা-২৬ ৰু 

১ মহারাণী---সুরীতি ঠাকুর স্বামী রাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর। পাথুরিয়াঘাটা। 

২ ৫ নং পার্ল রোড--সৈয়দ মুর্তাজা আলীর লেখা সৈয়দ মুজতবা আলী (সৈ, মু. আলী রচনাবলী 
প্রথম খণ্ড) থেকে জানতে পারি বরোদার চাকরি ছেড়ে ফেরার পরই বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুবের 
সাহচর্ষে ৫ পার্ল রোডে আলী সাহেব থেকেছেন। নানা জনের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় এই 
ঠিকানাই কলকাতায় তার স্থায়ী ঠিকানা ছিল। তবে তার চিঠিপত্র সূত্রে একথাটাও উল্লেখ করতে 
হয় এশহরে অন্যান্য ঠিকানাতেও তিনি থাকতেন। 

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-_দ্র. পত্রসংখ্যা ২০, টীকা ১। 

পত্রসংখ্যা-২৭ 

১ বউমা- প্রাণতোষ ঘটকের স্ত্রী আরতি দেবী। 

পত্রসংখ্যান২৮ 

১ দিদিমণির লেখা--“জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী” মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। 
১৩৬১ ফা। ৩৩ বৰ্ষ : ২ খণ্ড : ৫ সংখ্যা :৮৩৮-৪৩। 

চৈ। ৩৩ বর্ষ : ২ খণ্ড :৬ সংখ্যা : ১০০৪-১০। 
১৩৬২ বৈ।৩৪ বৰ্ষ :১ খণ্ড :১ সংখ্যা :১৪২-৪৪। 
'জ্যৈ। ৩৪ বৰ্ষ : ১ খণ্ড : ২ সংখ্যা :৩১২-১৪। 
আ। ৩৪ বর্ষ : ১ খণ্ড :৩ সংখ্যা : ৫৬০-৬৩। 
শ্রা।৩৪ বর্ষ :১ খণ্ড: ৪ সংখ্যা : ৭২২-২৬ ৷ 
ভা।৩৪ বর্ষ : ১ খণ্ড : ৫ সংখ্যা :১৯০৫-০৮। 


প্রচার সম্পৰ্কে দু-চার কথা 


স্বপন বসু 


১২৯০-এ বঙ্গদর্শন-এর প্রকাশ যখন বন্ধ হয়ে গেল, বঙ্কিমচন্দ্র তখন হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যপ্ৰচারে 
নিবেদিতপ্রাণ। এই অবস্থায় নিজস্ব একটি পত্রিকার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করলেন তিনি। 
সেই কারণে বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যাবার পরই বড়োজামাই রাখালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে 
রেখে নতুন একটি সুলভ মূল্যের পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করলেন। পরিকল্পনার কথা সবাইকে 
জানানোর জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। হিন্দু পেন্ট এ পত্রিকাটি সম্পর্কে যে বিজ্ঞাপন 
বেরোয়, সেটি এইরকম : 


THE PRACHARA 

A cheap popular Magazine in Bengali 

with a new serial story from the pen of Babu Bankim ch. Chatterjee 

Annual Subscription in advance Rs. 1-8 without postage 

Apply to Rakhal Chandra Banerjee Proprietor 

2. Bhowani Charan Dutt's Lane, Sankibhanga, Calcutta. 

শুধু বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেই উদ্যোক্তারা ক্ষান্ত হলেন না, পত্রিকার একটি অনুষ্ঠানপত্ৰ 
প্রকাশ করে বিভিন্ন জায়গায় সেটি পাঠিয়ে দিলেন। অনুষ্ঠানপত্ৰটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 
৭.৭.১৮৮৪-তে হিন্দু পেটীয়ট জানাল : 

A vernacular Magazine will issue from the end of this month under the 

name of Prachara. It promises to be a first class popular magazine... 

We are glad to hear that the new Magazine will be edited under the 

auspices of our great novelist, and other veteran and distinguished writers, 

and that one of Babu Bankim Chandra's new novels will appear in it. We 

shall never forget the sensation which his Bangadarshana created! and 

we feel confident that Prachara will soon fill the place which the old 


Magazine occupied. 

বঙ্গদশন-এর শূন্যস্থান পূর্ণ করার লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ 
১২৯১-এর ১৫ শ্রাবণ। ‘সূচনা’ অংশে পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 
লিখলেন: 
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সত্য ধৰ্ম্ম এবং আনন্দের প্রচারের জন্যই আমরা এই সুলভ পত্র প্রচার করিলাম এবং 

সেইজন্যই ইহার নাম দিলাম প্রচার ৷... 

যখন সর্বসাধারণের জন্য আমরা পত্র প্রচার করিতেছি, তখন অবশ্য ইহা আমাদিগের 

উদ্দেশ্য যে, প্রচারের প্রবন্ধগুলি সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়।... তবে সাধারণপাঠ্য বলিয়া 

বালকপাঠ্য প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবেশিত করিব না। ভরসা করি, প্রচারে যাহা প্রচারিত হইবে, 

তাহা অপণ্ডিত ও পণ্ডিত উভয়েরই আলোচনীয় হইবে। 

পত্রিকাটির কোথাও সম্পাদকের নামের উল্লেখ ছিল না। এমনকি বেঙ্গল লাইব্রেরি 
ক্যাটালগে পত্রিকার প্রথম সংখ্যার যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, সেখানেও সম্পাদকের নাম 


অনুল্লিখিত। বিষয়টি সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন ওঠার আগেই, প্রথম সংখ্যার ‘সূচনা'-য় বঙ্কিমচন্দ্র 
জানিয়ে দিলেন : 


এ পত্রের শিরোভাগে ত সম্পাদকের নাম নাই। থাকিবারও কোন প্রয়োজন দেখি না। 
সম্পাদক কে, পাঠকের জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই;কেন না পাঠকেরা প্রবন্ধ পড়িবেন, 
সম্পাদককে পড়িবেন না। 


স্বল্পায়তন এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় ‘সূচনা’ ছাড়া আরও চারটি লেখা স্থান পায়__ 
দুটি প্রবন্ধ, একটি কবিতা, আর একটি উপন্যাসের অংশবিশেষ। হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাটি 
ছাড়া সবকটি লেখাই বঙ্কিমচন্দ্রের। প্রথম সংখ্যা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের নতুন উপন্যাস ‘সীতারাম’ 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। প্রচার-এর প্রথম সংখ্যাটি দু-হাজার কপি ছাপা হয়। 
প্রকাশের পর পত্রিকাটি রীতিমতো সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়। এডুকেশন গেজেট নবীন সহযোগীকে 
অভিনন্দন জানায়। পত্রিকাটির পরিচয় দিতে গিয়ে ১৮৮৪-র আগস্ট মাসে বামাবোধিনী পরিকা 
লেখে : 


“বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক বাবু বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ইহার একজন প্ৰধান লেখক, সুতরাং 
ইহা যে সুপাঠ্য হইবে বলা বাহুল্য। বঙ্কিম বাবু একটী প্রস্তাবে তাহার ধর্ম্মচিন্তা ও 
সত্যানুসন্ধানের সম্যক পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ প্রবন্ধ অধিক থাকিলে পত্রথানির নাম 
সার্থক হইবে। 


পত্রিকার প্রথম দুটি সংখ্যার উচ্ছসিত প্রশংসা করে হিন্দু পেট্রীয়ট লেখে : 


It is a high class magazine in every sense of the word...The greatest 
recommendation of the articles in the Journal is that they are 
comprehensible to the most ordinary understanding. Everything is written 
in such a chaste and simple style that it is a great relief to turn from the 
heavy vernacular Magazines to this light airy gossamer like production 
which refreshes the mind by its sweet effusions. ...We understand that 
this journal already commands a large sale. It deserves to be successful 
and we heartily wish it success. (হিন্দু পোটীয়ট, ৮.৯.১৮৮৪) 


পত্রিকাটির পরিকল্পনা করে এবং প্রকাশের ব্যাপারে রাখালচন্দ্রকে উৎসাহ জুগিয়েই 
বঙ্কিমচন্দ্রের দায়িত্ব শেষ হয়নি। জনসমাজে পত্রিকাটিকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য বিভিন্ন ধরনের 
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লেখা লিখতে শুরু করলেন। যে কারণে প্রচার-এর প্রধান এবং কখনও কখনও একমাত্র লেখক 
হয়ে উঠলেন বঙ্কিমচন্দ্ৰ পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যাটির (পৌষ, ১২৯১) কথাই ধরা যাক। এই সংখ্যায় 
যে আটটি লেখা প্রকাশিত হয়, তার সবকটিই বঙ্কিমচন্দ্রের। এইভাবে লেখালিখির মধ্য দিয়ে 
বঙ্কিমচন্দ্র “সত্য ধৰ্ম্ম এবং আনন্দের প্রচার অব্যাহত রাখলেন। 
আসলে উনিশ শতকের সত্তরের বছরগুলি থেকে বাংলা দেশে যে হিন্দু পুনরুজ্জীবন 
আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার প্রভাবে এইকালে হিন্দু মাহাত্ম্য প্রচারক একাধিক পত্র-পত্রিকার 
আবির্ভাব হয়। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত গৌড়া রক্ষণশীলদের মুখপত্র ছিল কৃষ্ণপ্রসম্ন সেনের 
বন্মপ্রিচারক ও ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের বেদব্যাস। আর যাঁরা উদারপন্থী, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে 
হিন্দুধর্মের কিছুটা সংস্কারের পক্ষপাতী, তাদের মতামত প্রকাশিত হতে লাগল নবজীবন আর 
প্রচার-_এই দুটি পত্রিকায়। পত্রিকাদুটির মধ্যে প্রচার আবার হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যপ্রচারে ছিল 
অনেকবেশি উৎসাহী । যে কারণে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়: 
The 18081190810 and the Prachar, however the organs of the Hindu 
revivalists of the liberal school were peacefully issued and conducted 
with ability. As time has gone on, the Prachar has sub ordinated everything 
to its preaching work, and even the novel which appears in it in 
instalments has been made the means of preaching Hinduism. 


প্ৰচার-এর কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হল, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে 
প্রকাশিত এই ধরনের একটা ছোটো পত্রিকায় উপন্যাস প্রকাশ করা ঠিক নয়! উপন্যাস যে জায়গা 
দখল করে থাকে, সেই জায়গায় ধর্ম বা তত্ববিষয়ক কোনও প্রবন্ধ প্রকাশ করলে পত্রিকাটির 
উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ হবে। এই মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়ে অষ্টম সংখ্যা থেকে প্রচার-এ 
উপন্যাসের প্রচার বন্ধ করে দিলেন তিনি। ১২৯১-এর ফাদ্বুন সংখ্যায় সম্পাদকীয় উক্তিতে 
জানানো হল : 

প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশকালে আমাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে প্রচারে উপন্যাস থাকার 

কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু এখন বিশেষ আপত্তি দেখিতেছি। প্রচারের আকার 

ক্ষুদ্ৰ, কিন্তু উদ্দেশ্য গুরুতর। ইহাতে উপন্যাস দিতে গেলে একবারে এক পরিচ্ছেদের 

বেশী দিবার স্থান হয় না। কিন্তু উপন্যাস অত একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হইতে থাকিলে, 

তাহাতে কোন রস থাকে না। পাঠকের তাহা রুচিকর হউক না হউক, উপন্যাস লেখকের 

তাহাতে বিশেষ আপত্তি।..অতএব আমরা এ সংখ্যায় সীতারাম প্রকাশিত করিলাম না। 

এবং ভবিষ্যতেও করিবার ইচ্ছা নাই। 

১২৯১-এর ফাল্গুন সংখ্যাটি উপন্যাস ছাড়াই প্রকাশিত হয়। এই পরিবর্তন সকলের ভালো 
লাগেনি। বিষয়টি নিয়ে পত্রিকা-পরিচালকরা আলোচনায় বসেন। ঠিক হয়, দ্বিতীয় বছর (শ্রাবণ, 
১২৯২) থেকে প্রচার বর্ধিত আকারে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকাশিত হবে। নতুন বছরে 
প্রচার-এর চেহারা কেমন দীড়াবে ১২৯২-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পাঠকদের তা জানিয়ে দেওয়া হল। 
বলা হল : 

যখন প্রচার প্রকাশ হয়, তখন আমাদের এমন অভিপ্রায় ছিল না, যে প্রচার কেবল 

ধৰ্ম্মবিষয়ক পত্র হইবে। কিন্ত প্রচারের লেখকদিগের রুচির গতিকে, বিশেষতঃ প্রধান 


১৫৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


লেখকের অভিপ্ৰায় অনুসারে, ইহাতে একলে ধিক পর ভি আৱ বিষু থাকে 
না। 
ইহাতে প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানের মধ্যে ধৰ্ম্মজ্ঞানই সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ 

বটে কিন্তু অনান্য জান ভিত ধারনের সম্কস্যর্তিহয না, বিশেষ মনুষ্যজীবন বিচিত্র 

ও বহু বিষয়ক। এ জন্য জ্ঞানেরও বৈচিত্র ও বহু বিষয়কতা চাই । যাহা বিচিত্র'ও বহুবিষয়ক 

নহে, তাহা সাধারণের নিকট আদরণীয় না হইলে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধেরও সফলতা ঘটে 

না। অতএব আগামী বৎসরে যাহাতে প্রচার বিচিত্র ও বহুবিষয়ক হয়, আমরা. তাহা 

8479 লেখকেরাও দিতি না 

করিয়াছেন। 

প্রসঙ্গত আরও জানানো হয়, ই ১২৯২) 
থেকে প্রচার বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হবে। ধৰ্মবিষয়ক প্রবন্ধ যেমন বেরোচ্ছিল তেমনই 
বেরোবে। লেখকমণ্ডলীও থাকবেন অপরিবর্তিত স্থানাভাবের জন্য উপন্যাসের প্রকাশ বন্ধ 
হয়েছিল, আগামী শ্রাবণ মাস থেকে “সীতারাম” আবার বেরোবে। ‘এতস্তিয্ন, সামাজিক, এতিহাসিক, 
রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ও রহস্য প্রকাশিত’ হবে। 

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১২৯২-এর শ্রাবণ মাস থেকে প্রচার ঈষৎ বর্ধিত আকারে প্রকাশিত 
হতে আরস্ত করে। প্রচার এর পৃষ্ঠায় আবার ‘সীতারাম’-এর দেখা মেলে। শুধু তাই নয়। এই 
সংখ্যা থেকেই প্রকাশিত হতে শুরু করে রমেশচন্ত্র দত্তের সামাজিক উপন্যাস. “সংসার । .. 

পরিবর্তন কিছু হলেও, প্রচার-এর মূল সুর থাকে অপরিবর্তিত। নানা ধরনের লেখার 
মধ্যে ধর্ম ও তত্ববিষয়ক রচনা প্রকাশের দিকে পত্রিকাটির বৌকও থাকে অব্যাহত। তবে ইতিহাস, 
সাহিত্য, দর্শন বিষয়ে কিছু ভালো লেখা বেরোয়, সুলিখিত দু-একটি জীবনকাহিনীও পত্রিকাটিতে 
স্থান পায়। সমাজ বিষয়ক যেসব লেখা প্ৰচার-এ বেরোয়, তার মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
রত্না বাই’ চৈত্র-বৈশাখ, ১২৯৩-৯৪) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। রুকমা বাইয়ের স্বামীত্যাগের 
ঘটনায় রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কি পরিমাণ বিচলিত হয়েছিল, লেখাটি তারই অজ্ৰান্ত প্রমাণ। তৃতীয় 
বছর থেকে (শ্রাবণ, ১২৯৩) প্রচার-এর সম্পাদক হিসাবে রাখালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মুদ্রিত 
হতে আরম্ভ করে। এইকালে পত্রিকাটিতে বঙ্কিম-রচনার সংখ্যাও কমে যায়। ধারাবাহিক রচনাগুলি 
ছাড়া, তৃতীয় বর্ষে বঞ্চিমচন্দ্রের একটিমাত্র লেখা (জ্ঞান), আশ্বিন-কার্তিক, ১২৯৩) পত্রিকাটিতে 
প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রকাশও এই সময় থেকে কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তৃতীয় বর্ষের 
শেষ সংখ্যাটি জ্যৈষ্ঠ-আবাঢ় ১২৯৪) প্রকাশের পর পত্রিকাটির প্রকাশনা কয়েকমাসের জন্য বন্ধ 
হয়ে যায়। ১২৯৫-এর বৈশাখ থেকে পত্রিকাটির চতুর্থ বর্ষ শুরু হয়। এই সংখ্যা থেকে “মাসিক 
সংবাদ ও ‘সমালোচনা’ নামে দুটি নতুন বিভাগ পত্রিকাটি চালু করে। এই সময়ে নতুন অনেক 
লেখকের লেখা প্রকাশিত হলেও, বঞ্কিম-রচনার পরিমাণ বাড়ে তো নি-ই, বরং কমেছে। 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শশ্রীমত্তুগবদগীতা” ছাড়া বক্কিমচন্দ্রের একটিমাত্র লেখা (পুজার কাপড়ের 
ফৰ্দ্দ', ফাক্ুন-চৈত্র, 70000 পৰত চমত ত সে হট হা 
পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। 

বন্ধিম-পরিকল্পিত এই পত্রিকাটিতে সঞ্জীবচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়চন্দ্ৰ 
সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত, দামোদর 


প্রচার সম্পর্কে দু-চার কথা / ১৫৭ 


মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, যোগেন্দ্ৰচন্দ্ৰ ঘোষ, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, কালীবর 
বেদাস্তবাগীশ, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উনিশ শতকের বিখ্যাত সব লেখকদের লেখা প্রকাশিত 
হয়। কবিতা প্রকাশের দিকে পত্রিকাটির তেমন আগ্রহ না থাকলেও, হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নবীনচন্ত্র সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, ঈশানচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 
উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু কবিতা পত্রিকাটি প্রকাশ করে। 

বঙ্কিম মানসের ক্রমবিকাশে প্রচার-এর ভূমিকা গুরুত্তপূর্ণ। জীবনের শেষ পর্বে ধর্মচিন্তায় 
বন্ধিমচন্দ্ৰ কতখানি নিবিষ্ট ছিলেন, প্রচার থেকে তার প্রমাণ মিলবে। 'কৃষ্ণরিত্র-এর মতো 
উল্লেখযোগ্য রচনা ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শ্রীমদভাগবদগীতার ভাষ্য ও 
বৈদিক দেবতাদের পরিচিতিমূলক বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্ৰ এই পত্রিকার জন্য লিখেছিলেন। 
প্রচার-এ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক লেখা খুবই সমাদৃত হয়, কোনও কোনও লেখা আবার 
সমকালে রীতিমতো বিতর্কের সৃষ্টি করে। প্রথম সংখ্যা প্রচার-এ প্রকাশিত 'বাঙ্গালার কলঙ্ক” 
প্রবন্ধটিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে ১২৯১-এর ভাদ্র সংখ্যা নব্যভারত-এ কৈলাসচন্দ্র সিংহ 
লেখেন 'বাঙ্গালার কলঙ্ক/ প্রতিবাদ'। কৈলাসচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিচিত নন, বঙ্গদশন-এ তার 
একাধিক লেখাও প্রকাশিত হয়। তা সত্বেও, এই প্রবন্ধে বঞ্কিমচন্দ্রকে অশালীনভাবে আক্রমণ 
করে অযাচিতভাবে তাকে কিছু উপদেশ দেবার লোভ কৈলাসচন্দ্র সামলাতে পারলেন না: 


যদি ইতিহাস লিখিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কর, আবিষ্কৃত মূল শ্লোক 
বিশেবরূপে আলোচনা কর, কাহারও অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও 
না।.. স্বাধীনভাবে গবেষণা কর। না পার, গুরুগিরি করিও না। 


এর চেয়েও বেশি প্রতিক্রিয়া হল প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্ত্রের “হিন্দুধর্ম প্রবন্ধটি 
সম্পর্কে। ১৮০৬ শকের ভাদ্র সংখ্যা তত্ববোধিনী-তে বঙ্কিমের বক্তব্যের অসারতা দেখিয়ে 
রাজনারায়ণ বসু ‘নুতন ধৰ্ম্মমত’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। 
প্রচার-এ লেখাটি বেরোনোর কয়েকমাস পরে আদি ব্ৰাহ্মসমাজ লাইব্রেরিতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় 
রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। “একটি পুরাতন কথা” নাম দিয়ে 
রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ১২৯১-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত হল। রবীন্দ্রনাথ যে তার 
অনেক কথা ভুল বুঝেছেন তা দেখিয়ে ১২৯১-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রচার-এ বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ 
করলেন “আদি ব্ৰাহ্মসমাজ ও নব হিন্দুসম্প্রদায়”। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের আলোচনাকালে “রবির 
পিছনে একটা বড় ছায়া” লক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্ৰ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ছায়াটি যে আদি ব্রাহ্মাসমাজের 
তা বলাই বাহুল্য। প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে ব্রাহ্মাসমাজকে এইভাবে জড়িয়ে ফেলাটা রবীন্দ্রনাথের 
ভালো লাগেনি। ১২৯১-এর পৌষ মাসের 'ভারতী'-তে বঙ্কিমচন্দ্র বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে 
প্রকাশ করলেন “কৈফিয়ৎ। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি জানালেন : 
আদি ব্রাহ্মাসমাজের কতকগুলি মত আছে। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে সেই 
সকল মত প্রচার হইলে দেশের মঙ্গল। যদি উক্ত সমাজবন্তী কেহ সত্যসত্যই অথবা 
ভ্রমক্রমেই এমন মনে করেন যে অন্য কোন মত তাহাদের মত- প্রচারের ব্যাঘাত করিতেছে, 
এবং দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি সে মতকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন, 
তবে তাহাতে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না এবং তাহাতে কোন পক্ষেরই ক্ষুব্ধ হইবার 
কোন কারণ দেখা যায় না। (কৈফিয়ৎ ভারতী, পৌষ, ১২৯১) 


১৫৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


প্রবন্ধের উপসংহারে সবিনয়ে তিনি জানান : 

বঙ্কিমবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি তাহা তিনি জানেন। যদি তরুণ বয়সের 

চপলতাবশতঃ বিচলিত হইয়া তাহাকে কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি, তবে তিনি তাহার 

বয়সের ও প্রতিভার উদারতাগুণে সে সমস্ত মার্জনা করিয়া এখনো আমাকে তাহার 

স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে রাখিবেন। 

রবীন্দ্রনাথের এই আবেদনে কাজ হয়েছিল । রবীন্দ্রনাথের লেখাটির কোনও উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র 
দেবার চেষ্টা করেননি। সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথকে তিনি একটি চিঠিও 
লিখেছিলেন। এই বিরোধের রেশ যে পরবর্তীকালে ছিল না, তার প্রমাণ মেলে প্রচার থেকেই। 
১২৯১-এর মাঘ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতা (“মথুরায়” প্রচার প্রকাশ করল। 
পরবর্তীকালেও রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে প্রচার বঞ্চিত হয়নি। 

বঙ্কিম মানস বিকাশের ক্ষেত্রে বঙ্গদশন ও প্রচার দুটি পত্রিকার ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ । 
সাহিত্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রকে বোঝার পক্ষে বঙ্গদশন যেমন অপরিহার্য, হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের 
অন্যতম সেনাপতি, ধর্মনায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাচেতনার ধারা নির্ণয়ে প্রচার-এর ভূমিকা ঠিক 
তেমনই শুরুত্বপূর্ণ। 


প্রচার সম্পর্কে দু-চার কথা / ১৫৯ 


প্রথম বৎম্র। 


১২৯১-৯২ ৷ 


ভদিবশসিীীলশনসাশপিশিশশস 


কলিকাতা । 


২ নঠভূবানীচরণ দত্তের গুলিহ ইতে 
উ্ঘাচরণ. বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
শি ও 
৭৮ নং কলেজ হী,ট পিপেল্ন প্রেসে 
গ্রীঅমরনাধ. চক্ৰবৰ্তী ছাঁরা মুদ্রিত | 





প্রচার : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি 


অরুণঠাদ দত্ত 


১ম বৰ্ষ ১ম সংখ্যা, ১৫ শ্রাবণ ১২৯১ 


সূচনা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১-৬ 
বাঙ্গালার কলঙ্ক বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ৬-১৪ 
হিন্দুধৰ্ম্ম বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ১৫-২৩ 
সংসার (পদ্য) হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩-২৫ 
সীতারাম (উপন্যাস) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় _ ২৬-৩৬ 
১/২, ভাদ্ৰ ১২৯১ 

বেদ বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ৩৭-৪৬ 
সীতারাম (উপন্যাস) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৬-৬২ 
গ্ৰাম্য কথা : প্রথম সংখ্যা-_পাঠশালার 

পণ্ডিত মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬২-৬৮ 
ঈশ্বরোপাসনা (সাকার ও নিরাকার) কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ৬৮-৭২ 
১/৩, আশ্বিন ১২৯১ 

কৃষ্ণ চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭৩-৮০ 
ঈশ্বরোপাসনা (সাকার ও নিরাকার) কৃঃ মুঃ [কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়]. ৮০-৮৫ 
দেশেলাইএর স্তব (পদ্য) হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫-৮৭ 
সীতারাম (উপন্যাস) বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ৮৮-১০২ 
বেদ ৃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০২-১০৮ 
১/৪, কার্তিক ১২৯১ 

ঈশ্বরোপাসনা (সাকার ও নিরাকার) কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ১০৯-১২০ 
কাঙালিনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২০-১২৩ 
বেদের দেবতা (বেদশীর্ষক প্রবন্ধের পরভাগ) বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ১২৪-১২৮ 


ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া 


কি সম্ভব? (কৃষ্ণচরিত্ৰ). 
সীতারাম (উপন্যাস) 


১/৫, অগ্রহায়ণ ১২৯১ 

ইন্দৰ 

পঞ্চভূত (হিন্দুমত সমৰ্থন) 

ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি (পদ্য) 

আদি ব্ৰাহ্মসমাজ ও “নব হিন্দু সম্প্রদায়” 


১/৬, পৌষ ১২৯১ 

ধৰ্ম্ম এবং সাহিত্য | 
গ্রাম্য কথা, ২য় সংখ্যা : ধর্ম শিক্ষা 
সীতারাম (উপন্যাস) 

কোন্‌ পথে যাইতেছি? 

বরুণাদি 

১। রামবল্লভবাবুর ভিক্ষা দান 


ঢোল কাড়া 
লৰ্ড রিপণের উৎসবের জমা খরচ 


১/৭, মাঘ ১২৯১ 
মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ 


১/৮, ফাম্গুন ১২৯১ 
চিত্তশুদ্ধি 

বৈদিক দেবতা 

কৃষ্ণ চরিত্র 

ভালবাসা 


প্রচার সম্পর্কে দু-চার কথা / ১৬১ 


বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্ষিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


হরিদাস বৈরাগী 


[বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়] 


বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
চন্দ্রনাথ বসু 


১২৮-১৩৮ 
১৩৮-১৪৪ 


১৪৫-১৫৬ 
১৫৭-১৬৫ 
১৬৫-১৬৮ 
১৬৯-১৮৪ 


১৮৫-১৯০ 
১৯০-১৯৪ 
১৯৫-২০০ 
২০০-২০৪ 
২০৪-২১০ 


২১১-২১৬ 
২১৬-২১৮ 
২১৮-২২০ 


২২১-২২৮ 
২২৮-২৩৭ 
২৩৭-২৪৬ 
২৪৬-২৫২ 
২৫২-২৫৫ 
২৫৫-২৫৬ 


২৫৭-২৬৬ 
২৬৬-২৬৮ 
২৬৯-২৭৫ 


"২৭৫-২৮৫ 


১৬২ /.সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


ঈশ্বরের স্বরূপ কি! 
সম্পাদকীয় .উক্তি 
১/৯, চৈত্র ১২৯১ 
পঞ্চভূত 


১/১০, বৈশাখ ১২৯২ 
কৃষ্ণ চরিত্র 

ঈশ্বরের স্বরূপ কিঃ 
প্রাণ হরি নাম গাও (পদ্য) 


গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি : 


২। পৃজাবাড়ীর ভিক্ষা 
রাজার উপর রাজা (পদ্য) 


১/১১, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ 


আগামী বৎসরে প্রচার যেরূপ হইবে 


দ্যাবা পৃথিবী 
কৃষ্ক্ষরিত্র 
চৈতন্যবাদ 

ঈশ্বরের স্বরূপ কি? 


১/১২, আষাঢ় ১২৯২ 


উপাসনা হে 


কৃষ্ণচরিত্র 


রাপাসনা 


গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি : 


৩। রাধাকৃষ্ণ 


কাম 

হিন্দু কি জড়োপাসক £ 
সব হ্যায় ফাক 

সব ভর্পুর্‌ 


কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় 


ঈশান [চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] 


হরিদাস বৈরাগী 


২৮৫-২৯২ 
২৯২ 


২৯৩-৩০১ 
৩০১-৩১০ 
৩১০-৩১৭ 
৩১৭-৩২৩ 
৩২৪-৩২৮ 


১২৫-১৩৮ [য] 
১৩৯-১৪৫ [য] 
১৪৫-১৪৮[ষ] 


[বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়] ১৪৮ ;৩৪৯ -৩৫৯ 


বঙ্কিচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
কৃষ্ধন মুখোপাধ্যায় 
হরিদাস বৈরাগী 
[বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়] 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 


৩৫৯-৩৬০ 


৩৬১-৩৬২ 
৩৬৩-৩৬৭ 
৩৬৭-৩৭৩ 
৩৭৪-৩৮৩ 
৩৮৪-৩৯৬ 


৩৯৭-৪০৭ 
8০৭-৪১৭ 
8১৭-৪২০ 


8২১-৪২৪ 
৪২৫-৪২৭ 
8২৭-৪৩০ 
৪৩০-৪৩১ 
8৩১-৪৩২ 


২/১, শ্রাবণ ১২৯২ 
সংসার (উপন্যাস) 
সীতারাম (উপন্যাস) 
কৃষ্ণচরিত্ৰ 

পুষ্প নাটক 


২/২, ভাদ্র ১২৯২ 
সংসার (উপন্যাস) 


২/৩, আশ্বিন ১২৯২ 
সংসার (উপন্যাস) 
কৃষ্ণচরিত্র 

সীতারাম (উপন্যাস) 
নিষ্কাম কৰ্ম্ম 

কেতাব কীট 


২/৪, কাৰ্তিক ১২৯২ 
সংসার (উপন্যাস) 


২/৫-৬, অগ্ৰহায়ণ-পৌষ ১২৯২ 


সীতারাম (উপন্যাস) 
সংসার (উপন্যাস) 
কৃষঞ্চরিত্র 

বেদ 

একটি ঘরের কথা 


প্রচার : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি / ১৬৩ 


রমেশচন্দ্র দত্ত 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


রমেশচন্দ্র দত্ত 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় 


কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


রমেশচন্দ্র দত্ত 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় 
চন্দ্ৰনাথ বসু 


রমেশচন্দ্র দত্ত 

বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
বঙঞ্চিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
রমেশচন্দ্র দত্ত 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
হিন্দু 


ভ্ৰীসঃ [সঞ্জীবচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়] 


১-১৮ 
১৮-২৬ 
২৬-৩৫ 
৩৫-৪০ 


৪১-৫২ 
৫৩-৬২ 
৬২-৬৯ 
৬৯-৭১ 
৭২-৭৪ 
৭৪-৮০ ' 


৮১-৯৬ 
৯5৭-১০১ 
১০১-১১২ 
১১২-১১৬ 
১১৬-১২০ 


১২১-১২৯ 
১২৯-১৩৮ 
১৩৮-১৪৬ 
১৪৭-১৫২ 

১৫৩ 
১৫৪-১৬০ 


১৬১-১৭৪ 
১৭৪-২১২ 
২১৩-২২০ 
২২০-২২৯ 
২২৯-২৩৩ 


১৬৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


New Years Day 


২/৭, মাঘ ১২৯২ 
সংসার (উপন্যাস) 
সীতারাম (উপন্যাস) 


কৃষ্ণচরিত্ৰ 
হিন্দুধৰ্ম্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই 
পরকাল 


২/৮-৯, কফাম্মুন-চৈত্ৰ ১২৯২ 
সীতারাম (উপন্যাস) 


২/১০, বৈশাখ ১২৯৩ 
সীতারাম (উপন্যাস) 
সংসার (উপন্যাস) 
কৃষ্ণচরিত্ৰ 

শূন্য (পদ্য 


২/১১-১২, জ্যৈষ্ঠ“সাষাঢ় ১২৯৩ 
সংসার (উপন্যাস) 

সীতারাম (উপন্যাস) 

কৃষ্ণচরিত্ৰ 

গোময়ের সদ্ব্যবহার 

ফুলের হাসি (পদ্য) 

ভালবাসা 

প্রবোধ (পদ্য) 

কালিদাসের উপমা 


শ্রীসঃ [সঞ্জীবচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়] ২৩৩-২৩৭ 


বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


২৩৭-২৪০ 


২৪১-২৫৯ 
২৫৯-২৬৯ 
২৭০-২৭৪ 
২৭৪-২৭৮ 
২৭৯-২৮০ 


২৮১-২৯১ 
২৯১-৩৩১ 
৩৩১-৩৩৭ 
৩৩৭-৩৪২ 
৩৪২-৩৪৩ 
৩৩৬-৩৩৮ [যা] 
৩৩৯-৩৪৪; ৩৫৩ 
৩৫৪-৩৫৮ 
৩৫৯-৩৬০ 


৩৬১-৩৭৫ 
৩৭৬-৩৯৪ 
৩৯৪-৩৯৯ 
৩৯৯-৪০০ 


৪০১-৪৪১ 
88১-৪৪৪ 
888-88৯ 
88৯-৪৫৪ 
8৫৫-৪৫৬ 
৪৫৬-৪৬৩ 
৪৬৪-৪৬৭ 
৪৬৭-৪৭৮ 


৩/১, শ্রাবণ ১২৯৩ 
শ্রীমপ্তগবদগীতা 
সীতারাম (উপন্যাস) 
গোময়ের সদ্্যবহার 
কালিদাসের উপমা 


৩/২, ভাদ্ৰ ১২৯৩ 

সীতারাম (উপন্যাস) 

শ্রীমত্তগবদশগীতা 

নিষ্কাম কৰ্ম্ম 

অলস জোছনাময়ী নিথর যামিনী (পদ্য) 


৩/৩-৪, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১২৯৩ 


৩/৫-৬, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১২৯৩ 
সীতারাম (উপন্যাস) 

গোলাপ ফুল পেদ্য) 

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি 

তারা পেদ্য) 


প্রচার : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি / ১৬৫ 


সন্ত্রীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


১-১১ 
১২-২৭ 
২৮-৩৩ 
৩৪-৪০ 


৪১-৪৯ 
৪৯-৬৮ 
৬৯-৭৮ 
৭৮-৮০ 


৮১-১০৮ 
১০৯-১১২ 
১১২-১২১ 
১২১-১৩৬ 
১৩৬-১৪২ 
১৪৩-১৫৬ 
১৫৬-১৬০ 


১৬১-১৮৪ 
১৮৪-১৮৬ 
১৮৬-১৯৫ 
১৯৫-১৯৯ 
১৯৯-২০৬ 
২০৬-২১৪ 
২১৪-২১৮ 
২১৮-২২৪ 


২২৫-২২৮ 
২২৮-২৩১ 


১৬৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


ফলিত জ্যোতিষ ২৩২-২৩৮ 

কালিদাসের উপমা ২৩৮-২৪০ 

৩/৭, মাঘ ১২৯৩ 

সীতারাম (উপন্যাস) বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ২৪১-২৬০ 

রাজকৃষ্ণ (পদ্য) “ভারতকুসুম” রচয়িত্রী ২৬১-২৬৩ 
[গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী] 


* গত ২রা ফাল্গুন সাবিত্রী লাইব্রেরীতে "রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জন্য শোকপ্রকাশাৰ্থ আছত সভা 
উপলক্ষে লিখিত। 


রাজকৃষ্ণ বাবুর জীবনী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২৬৩-২৬৭ 
স্বপন ও মরণ ষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৭-২৭২ 
কালিদাসের উপমা ২৭৩-২৭৮ 
বসন্ত পদ্য) নবকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য ২৭৯-২৮০ 
৩/৮, ফান্ুন ১২৯৩ 

শান্তি (উপন্যাস) দামোদর মুখোপাধ্যায় ২৮১-২৯৭ 
কালিদাসের উপমা : ২৯৮-৩০৪ 
গিরিমূলে---সম্তাপী পেদ্য) বেণোয়ারীলাল গোস্বামী ৩০৪-৩০৭ 
সিপাহিযুদ্ধে ভারতবাসীর পরোপকারকাহিনী রজনীকান্ত গুপ্ত ৩০৭-৩১৪ 
মহাশক্তি সতীশচন্দ্র রায় ৩১৪-৩২০ 
৩/৯-১০, চৈত্ৰ-বৈশাখ ১২৯৩-১২৯৪ 

মহাশক্তি সতীশচন্দ্র রায় ৩২১-৩২৯ 
আভীরা (পদ্য) শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৩৩০-৩৩২ 
সমাজতত্ব হৃষীকেশ সেন ৩৩২-৩৪০ 
রুদ্ধপ্রাণ (পদ্য) প্রকাশচন্দ্র ঘোষ ৩৪১-৩৪২ 
সিপাহিযুদ্ধে ভারতবাসীর পরোপকারকাহিনী রজনীকান্ত গুপ্ত ৩৪২-৩৫৫ 
কালিদাসের উপমা ৩৫৬-৩৬৩ 
শান্তি (উপন্যাস) দামোদর মুখোপাধ্যায় ৩৬৪-৩৮২ 
সমালোচন বিভ্ৰাট ৩৮২-৩৮৯ 
করক্ষ্মাবাই সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৯০-৩৯৯ 
গাঁথা মালা পেদ্য) নবকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য ৩৯৯-৪০০ 


৩/১১-১২, জ্যৈষ্ট-মাষাঢ় ১২৯৪ 
শাক্যসিংহের তপস্যা রামদাস সেন ৪০১-৪০৯ 
কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস অঘোরনাথ দত্ত ৪০৯-৪১৭ 


প্রচার : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি / ১৬৭ 


ভালবাসা (পদ্য) অক্ষয়কুমার বড়াল ৪১৮-৪১৯ 
ঘুম ভাঙে না ষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১৯-৪২৫ 
মহাশক্তি সতীশচন্দ্র রায় ৪২৬-৪৩১ 
তিনখানি ছবি (পদ্য) ঈশান [চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] ৪৩১-৪৩৪ 
কাব্যের বর্ণনা গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ৪৩৪-৪৪০ 
সন্ধ্যায় নগেন্দ্রনাথ বসু ৪৪০-৪৪৭ 
সখি দেখন-হাসি (পদ্য) স্বৰ্ণময়ী দেবী ৪৪৮ 
সিপাহিযুদ্ধে ভারতবাসীর পরোপকারকাহিনী রজনীকান্ত গুপ্ত 88৯-৪৫৮ 
শান্তি (উপন্যাস) দামোদর মুখোপাধ্যায় 8৫৮-৪৭৯ 
অতৃপ্তি (পদ্য) নবকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য ৪৮০ 
8/১, বৈশাখ ১২৯৫ 

শ্রীমত্তগবদগীতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১-৫ 
ব্ৰহ্ম নিরূপণ : আনন্দস্বরূপ ব্ৰহ্ম যোগ্েন্দ্ৰচন্দ্ৰ ঘোষ ৬-১১ 
অনন্ত মুহূর্ত চন্দ্রনাথ বসু ১১-১৭ 
শাস্তি (উপন্যাস) দামোদর মুখোপাধ্যায় ১৮-৩৩ 
বর্ষ-বর্তন (পদ্য) নবকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য ৩৩ 
মাসিক সংবাদ ট ৩৪-৩৮ 
সমালোচন রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯-৪০ 


Hindu ]0812-29800 I : By Nanda Kumar Mukhopadhyay ; একটী চিত্র। উপন্যাস : 
নগেন্দ্ৰনাথ বসু ; অবসর বিকাশ। কবিতাবলি--প্রথম ভাগ : জনৈক হিন্দুমহিলা ; সচিত্র পকেট 
পঞ্জিকা ১২৯৫ : ডিঃ গুপ্ত এণ্ড কোম্পানি ;হিন্দু-ল : অভয়চন্দ্র দত্ত 


8/২, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ 

খ্ৰীমস্তগবদগীতা বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 8১-৪৭ 
ব্ৰহ্ম নিরূপণ : আনন্দস্বরূপ ব্ৰহ্ম যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ ৪৮-৫৩ 
আনন্দ উচ্ছাস (পদ্য) নবীন [চন্দ্ৰ সেন] ৫৪-৫৬ 
ভারতের দারিদ্র্য গিরিশচন্দ্র দত্ত ৫৭-৬২ 
সে পেদ্য) অক্ষয়কুমার বড়াল ৬২-৬৩ 
শাস্তি (উপন্যাস) দামোদর মুখোপাধ্যায় ৬৩-৬৯ 
কবি ও কীব্য '_ ব্লাজেন্দ্রচন্দ্র শান্তী ৭০-৭৪ 
মাসিক সম্বাদ | ৭৫-৭৮ 
সমালোচন রাখালচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯-৮০ 


Hindu Music—Part 1: By Nanda Kumar Mukhopadhyay ; কৃষ্ণ-জীবনী : প্ৰসমকুমার 
বিদ্যারত্ব স্মার্তচুড়ামণি ; শ্রীমতী কিরণশশী বসুর নাম স্মরণার্থ... : ভবেন্দ্ৰনাথ বসু ;উন্মাদ মন : 
নগেশচন্ত্র বসু প্রকাশিত ; হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (মাসিক) ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা : ব্রজেন্দ্রনাথ 


১৬৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


বন্দ্যোপাধ্যায় প্ৰতাপচন্দ্ৰ মজুমদার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী সম্পাদিত;লঘু ভূগোল : দীননাথ চৌধুরী; 
মোহ-মুদগরঃ : দুর্গাদাস রায় কৃত বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজি অনুবাদ সমেত 

৪/৩, আষাঢ় ১২৯৫ 
শ্রীমস্তগবদশগীতা 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮১-৮৮ 
কবি ও কাব্য রাজেন্দ্রন্দ্র শাস্ত্রী ৮৯-৯৫ 
ধনুৰ্ব্বেদ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৯৫-৯৮ 
মনোরমা গিরিজাপ্ৰসন্ন রায়চৌধুরী ৯৮-১০৫ 
সংসার-সঙ্গিনী (পদ্য) নবকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য ১০৬ 
পাশ্চাত্য দৰ্শন ন্যায়বাক্য ও ব্যাপ্তি) যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ ১০৭-১১৩ 
মাসিক সংবাদ ১১৩-১২০ 
8/8, শ্রাবণ ১২৯৫ 
শ্রীমপ্তগবদগীতা বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ১২১-১২৬ 
মনোরমা গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরি ১২৬-১৩৪ 
শ্রাবণে (পদ্য) অক্ষয়কুমার বড়াল ১৩৫-১৩৬ 
পাশ্চাত্য দর্শন ন্যোয়বাক্য ও ব্যাপ্তি) যোগেন্দ্রন্্র ঘোষ ১৩৭-১৪৩ 
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা রামদয়াল মজুমদার ১৪৪-১৪৮ 
কবি ও কাব্য রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্ৰ ১৪৯-১৫৩ 
মাসিক সংবাদ বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ১৫৪-১৫৮ 
সমালোচন রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৯-১৬০ 


ব্যবস্থাপক সভা : ভারত সভা কাৰ্য্যালয় ;ক্ষণা-মিহির : কালীপ্রসম্ন চট্টোপাধ্যায় ;ভারত-ভ্ৰমণ ১ম 
খণ্ড : বরদাকান্ত সেন গুপ্ত ;অমৃত-পুলিন : একজন পরিব্রাজক [ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়] ; বিজ্ঞান 
বাবু : সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ;ললনা-সুহৃদ : সতীশচন্দ্ৰ চক্রবর্তী 


৪/৫-৬, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৫ 


শ্রীমত্তগবদগীতা বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ' ১৬১-১৬৬ 
মনোরমা গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ১৬৭-১৮২ 
যোগভাষ্য -_ পূৰ্ণচন্দ্ৰ বেদান্তুঞ্চু ১৮৩-১৯০ 
পাশ্চাত্য দৰ্শন যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ ১৯০-১৯৭ 
ধনুৰ্ব্বেদ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯৭-২০২ 
হিউ এন্থ্‌সঙ্গের জীবনী রজনীকান্ত গুপ্ত ২০২-২১০ 
মা পদ্য) নবকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য ২১১ 
দুইটি হিন্দু পত্নী চন্দ্ৰনাথ বসু ২১২-২২০ 
বসন্ত ও বৰ্ষা ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ২২০-২২৬ 


মাসিক সংবাদ ২২৬-২৩২ 


প্রচার : সংখ্যানুক্ৰমিক রচনাপঞ্জি / ১৬৯ 


৪/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৯৫ 
শ্রীমত্তগবদগীতা 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৩৩-২৪৩ 
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা রামদয়াল মজুমদার ২৪৪-২৫০ 
যোগভাষ্য পূৰ্ণচন্দ্ৰ বেদান্তচুঞ্চ ২৫১-২৫৬ 
আজকাল কেমন আছি নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য ২৫৭-২৬০ 
পিতৃমেধ যজ্ঞ দামোদর মুখোপাধ্যায় ২৬১-২৬৩ 
কবিত্ব দীনেশচন্দ্র সেন ২৬৪-২৭২ 
আওরঙ্গ্‌জেবের দরবার (বৈদেশিক চিত্র) রজনীকান্ত গুপ্ত _ ২৭৩-২৮১ 
অমর-সঙ্গীত (পদ্য) নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২৮২-২৮৭ 
ভারতে দাসত্ব প্রথা রাজেন্দ্রন্দ্র শাস্ত্রী ২৮৮-২৯০ 
পাশ্চাত্য দৰ্শন যোগেন্দরচন্দ্র ঘোষ ২৯১-২৯৮ 
সমালোচন রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৯-৩০৪ 


গীতারহস্য :নীলকণ্ঠ মজুমদার ;Bhagavadgita, being a lecture..... : Radhanath Basak 
; মহিলা (কাব্য) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ;অশ্রন্জল (কবিতা) : [নাম নাই]; মানস কুসুম প্রথম 
ভাগ কেবিতা) : কালিদাস মজুমদার ;বনবাসিনী : প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী [মানকুমারী বসু] ;কংস- 
বিনাশ নোটক) : সানুকুলচন্দ্ চট্টোপাধ্যায় ;রমণী (কবিতা) : [নাম নাই] 


৪/৯-১০, পৌষ-মাঘ ১২৯৫ 
শ্রীমন্তগবদগীতা বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ৩০৫-৩১০ 


পাশ্চাত্য দৰ্শন যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ ৩১১-৩২১ 
যোগভাষ্য পূৰ্ণচন্দ্ৰ বেদাস্তচুঞ্চ ৩২২-৩২৮ 
চণ্ডী নবীনচন্দ্র সেন ৩২৯-৩৪৩ 
গিরিজায়া গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরি ৩৪৪-৩৬৩ 
মেস্মেরিস্ম্‌ কালীবর বেদান্তবাগীশ ৩৬৪-৩৬৮ 
ভারতে দাসত্ব প্রথা রাজেন্দরচন্দ্র শাস্ত্রী ৩৬৯-৩৭২ 
আজ কাল কেমন আছি নারায়ণচন্ত্র ভট্টাচাৰ্য ৩৭৩-৩৭৬ 
সিপাহিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতির কার্যশিথিলতা রজনীকান্ত গুপ্ত ৩৭৭-৩৮৮ 
বউ কথা কও চন্দ্রনাথ বসু ৩৮৯-৩৯২ 


৪/১১-১২, ফান্পুন-চৈত্র ১২৯৫ 
শ্রীমত্তগবদগীতা 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৯৩-৪০৯ 
যোগভাষ্য পূৰ্ণচন্দ্ৰ বেদাক্কুঞ্চু ৪১০-৪১৮ 
পাশ্চাত্যদৰ্শন ১ যোগেন্দ্ৰচন্দ্ৰ ঘোষ 8১৯-৪৩৫ 


প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ কালীবর বেদান্তবাগীশ ৪৩৬-৪৪২ 


১৭০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


বাল্যাবস্থায় শিক্ষাপ্রণালী 
পুত্ৰ 
তীাতিয়া ভীল ও ফুলাসিংহ 
বন্দে মাত্গঙ্গে (পদ্য) 
কবি ও কাব্য 

"পূজার কাপড়ের ফ্দ্দ 
শেষ (পদ্য) 


88৩-৪৪৮ 
88৯-৪৫৮ 
৪৫৯-৪৬৭ 
৪৬৮-৪৬৯ 
৪৭০-৪৭৩ 
8৭8-8৭৯ 

8৮০ 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্ৰীমৃদুলকান্তি বসু কয়েকটি রচনার লেখক নির্ণয় সহায়তা করেছেন। 


সূচনা 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


আমাদিগের এই মাসিক পত্ৰখানি অতি ক্ষুদ্ৰ। এত ক্ষুদ্র পত্রের একটা বিস্তারিত মুখবন্ধ লেখা 
কতকটা অসঙ্গত বোধ হয়। বড় বড় এবং ভাল ভাল এত মাসিক পত্র থাকিতে আবার একখানি 
এমন ক্ষুদ্র পত্র কেন? সেই কথা বলিবার জন্যই এই সুচনাটুকু আমরা লিখিলাম। 

এ কথা কতকটা আমরা বিজ্ঞাপনেই বলিয়াছি। পৃথিবীতে হিমালয়ও আছে, বল্মীকও 
আছে। সমুদ্রে জাহাজও আছে, ডিঙ্গীও আছে। তবে ডিঙ্গীর এই গুণ, জাহাজ সব স্থানে চলে না, 
ডিঙ্গী সব স্থানে চলে। যেখানে জাহাজ চলে না, আমরা সেই খানে ডিঙ্গী চালাইব। চড়ায় ঠেকিয়া 
বঙ্গদর্শন-জাহাজ বান্চাল হইয়া গেল--প্রচার ডিঙ্গী, এ হাঁটু জলেও নির্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইবে 
ভরসা আছে। 

দেখ, ইউরোপীয় এক একথানি সাময়িক পত্র, আমাদের দেশের এক একখানি পুরাণ বা 
উপপুরাণের তুল্য আকার ;-- দৈৰ্্যে, প্ৰস্থে, গভীরতা এবং গাতস্তীর্য্য কল্পান্ত-[১] জীবী মাৰ্কণ্ডেয় বা 
অষ্টাদশ পুরাণ-প্রণেতা বেদব্যাসেরই আয়ত্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা যদি মনে করিতে পারিতাম, 
যে রাবণ কুম্ভকৰ্ণ মেগেজিন পড়িতেন, তাহা হইলে তাহারা কণ্টেম্পোরারি বা নাইণ্টীস্থ সেঞ্চুরি 
পড়িতেন সন্দেহ নাই। ইউরোপে বা লঙ্কায় সে সব সম্ভবে, ক্ষুদ্ৰণাণ বাঙ্গালীর দেশে, সে সকল 
সম্ভবে না। ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙ্গালী বড় অধ্যয়নপর হইলেও ছয় ফর্ম্মা সুপাররয়ল মাসে মাসে পাইলে 
পরিতোষ লাভ করে। তাহাতেও ইহা দেখি যে, মাসে মাসে অল্পলোকই ছয় ফৰ্ম্মা সুপাররয়ল 
আয়ত্ত করিতে পারেন। যাহাদিগকে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে হয়, 
অর্থ-চিন্তায় এবং সংসারের জ্বালায় শশব্যস্ত, মহাজনের তাড়নায় বিব্রত, _এক মাসে ছয় ফর্ম্মা 
পড়া তাহারা বিড়ম্বনা মনে করেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই টাকা দিয়া বা না দিয়া ছয় ফৰ্ম্মরি 
মাসিক পত্র লইয়া দুই এক বার চক্ষু বুলাইয়া তক্তপোসের উপর ফেলিয়া রাখেন। তার পর সেই 
জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যারসপরিপূর্ণ মাসিক পত্ৰখণ্ড ক্রমে ক্রমে গড়াইতে গড়াইতে তক্তপোষের নীচে পড়িয়া 
যায়। শ্ুয়মান দীপতৈল তাহাকে নিষিক্ত করিতে থাকে। বুভুক্ষু পিপীলিকা জাতি তদুপরি বিহার 
করিতে থাকে। এবং পরিশেষে বালকেরা তাহা অধিকৃত করিয়া কাটিয়া, ছাঁটিয়া, ল্যাজ বাঁধিয়া 
দিয়া, ঘুড়ী করিয়া উড়াইয়া দেয় ;--হেম বাবু রবীন্দ্র বাবু নবীন বাবুর কবিতা, দ্বিজেন্দ্ৰ বাবু 
যোগেন্দ্র বাবুর দর্শনশাস্ত্ ; বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস, চন্দ্র বাবুর সমালোচন, কালীপ্রসন্ন বাবুর চিন্তা 
সূত্ৰবন্ধ হইয়া পবন-পথে উত্থান পূৰ্ব্বক বালক মণ্ডলীর নয়নানন্দ বর্ধন করিতে থাকে। আর যে 
খণ্ড সৌভাগ্যশালী হইয়া অস্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার ত কথাই নাই। [২] উনন ধরান, 
মশলা বাঁধা, মোছা, মাজা, ঘষা প্রভৃতি নানাবিধ সাংসারিক কার্যে নিযুক্ত হইয়া সে পত্র নিজ 


১৭২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


সাময়িক জীবন চরিতার্থ করে। এমন হইতে পারে যে, ইহা সাময়িক পত্রের পক্ষে সদ্গতি বটে, 
এবং ছয় ফৰ্ম্মর স্থানে তিন ফৰ্ম্মা আদেশ করিয়া ‘প্রচার’ যে গত্যস্তর প্রাপ্ত হইবেন, এমন বোধ 
হয় না; গত্যন্তর ও বেণের দোকান ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। তবে তিন ফৰ্ম্ময় এই ভরসা 
করা যাইতে পারে যে, ছেলের ঘুড়ী হইবার আগে, বাপের পড়া হইতে পারে ;এবং পাকশালের 
কাৰ্য্য নির্বাহে প্রেরিত হইবার পূৰ্ব্বে, গৃহিণীদিগের সহিত প্রচারের কিছু সদালাপ হইতে পারে। 
তার পর টাকার কথা । বৎসরে তিন টাকা অতি অল্প টাকা_ অথচ সাময়িক পত্রের অধিকারী 
ও কাৰ্য্যাধ্যক্ষগণের নিকট শুনিতে পাই যে, তাহাও আদায় হয় না। সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালীরা যে 
স্বভাবতঃ শঠ বঞ্চক এবং প্রতারক, ইচ্ছা পূৰ্ব্বক সাময়িক পত্রের মূল্য ফাকি দেন, ইহা আমাদিগের 
বিশ্বাস হয় না, সুতরাং আমরা ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, ভিন টাকাও সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের 
ক্ষমতাতীত। সকলের তিন টাকা জোটে না এই জন্য দেন না, দিতে পারেন না বলিয়াই দেন না। 
যাহারা তিন টাকা দিতে পারেন না, তাহারা দেড় টাকা দিতে পারিবেন এমত বিবেচনা করিয়া, 
আমরা এই নুতন সাময়িক পত্র প্রকাশ করিলাম। 
অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন 'যে, যদি লোক পড়েই না, টাকাই দেয় না, তবে এত 
ভস্মরাশির উপর আবার এ নৃতন ছাই মুঠা ঢালিবার প্রয়োজন কি? সাময়িক সাহিত্য যদি আমরা 
ছাই ভস্মের মধ্যে গণনা করিতাম, তাহা হইলে অবশ্য আমরা এ [৩] কাৰ্য্যে হাত দিতাম না। 
আমাদের বিবেচনায় সভ্যতা বৃদ্ধির এবং জ্ঞানবিস্তারের সাময়িক সাহিত্য একটা প্রধান উপায়। যে 
সকল জ্ঞানগর্ভ এবং মনুষ্যের উন্নতিসাধক তত্ব, দুষ্প্রাপ্য, দুর্বোধ্য এবং বছ পরিশ্রমে অধ্যয়নীয় 
গ্ৰন্থ সকলে, সাগর-গর্ভনিহিত রত্বের ন্যায় লুক্কায়িত থাকে, তাহা সাময়িক সাহিত্যের সাহায্যে 
সাধারণ সমীপে অনায়াসলভ্য হইয়া সুপরিচিত হয়। এমন কি সাময়িক পত্র যদি যথাবিধি সম্পাদিত 
তাহা হইলে সাময়িক পত্রের সাধারণ পাঠকের অন্য কোন গ্রন্থ পড়িবার বিশেষ প্রয়োজন 
থাকে না। আর সাময়িক পত্রের সমকালিক লেখক ও ভাবুকদিগের মনে যে সকল নূতন তত্ব 
আবির্ভূত হয়, তাহা সমাজে প্রচারিত করিবার সাময়িক পত্রই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়" তাহা না থাকিলে 
লেখক ও ভাবুকদিগকে প্রত্যেকে এক এক খানি নৃতন গ্রন্থ প্রচার করিতে হয়। বহু সংখ্যক গ্রন্থ 
সাধারণ পাঠক কৰ্তৃক সংগৃহীত এবং অধীত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সাময়িক পত্রই প্রাচীন 
জ্ঞান এবং নূতন ভাব উভয় প্রচার পক্ষেই সৰ্ব্বৎকৃষ্ট উপায়। এই জন্যই আমরা সর্ব-সাধারণ- 
সুলভ সাময়িক পত্রের প্রচারে ব্রতী হইয়াছি। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যেরবিষয় যে, এই সময়ে, 
“নবজীবন” নামে অত্যুৎকৃষ্ট উচ্চদরের সাময়িক পত্রের প্রকাশ আরস্ত হইয়াছে। আমরা সেই 
মহঙ্দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া এই ব্রত পালন করিতে যত্ন করিব। সত্য ধৰ্ম্ম এবং আনন্দের প্রচারের 
জন্যই আমরা এই সুলভ পত্র প্রচার করিলাম এবং সেই জন্যই ইহার নাম দিলাম “প্রচার”। 
' যথন সর্বসাধারণের জন্য আমরা পত্র প্রচার করিতেছি, তখন অবশ্য ইহা আমাদিগের 
উদ্দেশ্য যে, প্রচারের, প্রবন্ধগুলি [৪] সর্কসাধারণের বোধগম্য হয়। আমাদিগের পূর্ববর্তী 
সম্পাদকেরা এ বিষয়ে কতদূর মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারিনা-_আমাদের এ 
বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকিবে ইহা বলিতে পারি। কাজটা কঠিন, কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিব, 
এমন ভরসা অতি অল্প তবে সাধারণপাঠ্য বলিয়া আমরা বালকপাঠ্য প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবেশিত 
করিবনা। ভরসা করি, প্রচারে যাহা প্রকাশিত হইবে, তাহা অপপ্তিত ও পণ্ডিত উভয়েরই আলোচনীয় 
হইবে? অনেকের বিশ্বাস আছে যে, যাহা অকৃতবিদ্য ব্যক্তি পড়িবে বা বুঝিবে বা শুনিবে, তাহা 


সুচনা /১৭৩ 


পণ্ডিতের পড়িবার বা বুবিবার বা শুনিবার যোগ্য নয়। আমাদিগের এ বিষয়ে অনেক সংশয় 
আছে। আমরা দেখিয়াছি, মহাভারতের ব্যাখ্যা পণ্ডিতে ও মূৰ্খে তুল্য মনোভিনিবেশ পূৰ্ব্বক 
শ্ুনিয়াছেন। ভিতরে সর্ধর্রই মনুষ্যপ্রকৃতি এক। আমরা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিলে, অজ্ঞানীকে 
যতটা ঘৃণা করি, বোধ হয় ততটার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। অজ্ঞ এবং জ্ঞানী উভয়ে কান 
পাতিয়া শুনিতে পারেন, আজকার দিনে এ বাঙ্গালা দেশে এমন অনেক বলিবার কথা আছে। 

এ শিক্ষা শিখাইবে কে? এ পত্রের শিরোভাগে ত সম্পাদকের নাম নাই। থাকিবারও 
কোন প্রয়োজন দেখি না। সম্পাদক কে, পাঠকের জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই ; কেন না 
পাঠকেরা প্রবন্ধ পড়িবেন, সম্পাদককে পড়িবেন না। সম্পাদকের এমন কোন দাবি দাওয়া নাই 
যে, তিনি আত্মপরিচয় দিয়া পাঠকদিগের সম্মুখীন হইতে পারেন। তাহার কাজ, যাহারা বিদ্বান, 
ভাবুক, রসজ্ঞ, লোকহিতৈষী এবং সুলেখক, তাহাদের লিখিত প্রবন্ধ সকল সংগ্রহ করিয়া 
পাঠকদিগকে উপ-[৫]হার প্রদান করেন। এ কাজ তিনি পারিবেন, এমন ভরসা করেন। আমরা 
মনুষ্যের নিকট সাহায্যের ভরসা পাইয়াছি। এক্ষণে যিনি মনুষ্যের জ্কানাতীত, যাহার নিকট মনুষ্য 
শ্রেষ্ঠ ও কীটাণুমাত্র, তাহার সাহায্যের প্রার্থনা করি। সকল সিদ্ধিই তাহার প্রসাদ মাত্র। এবং সকল 
অসিদ্ধি তাহার কৃত নিয়ম-লঙ্ঘনেরই ফল। [৬] 


প্রচার / ১/১, ১৫ শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ১-৬। 


নে 


১৭৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


প্রসঙ্গ : আধার্দশন 


[বঙ্গাব্দ ১৪০৭ ১-৪ সংখ্যায় প্রকাশিত “আবার্দশন :সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি সংকলনের সংকলক 
নিম্নলিখিত সংযোজন প্রস্তুত করেছেন ৷] 


আবার্দশ্ন-এ পরিব্রাজক ছদ্মনামে এই রচনাগুলি প্রকাশিত হয় : 
তৃষিতের বিষপান (পদ্য), আশ্বিন ১২৯০ 
বঙ্গীয় কবির করুণ রস, অগ্রহায়ণ ১২৯০ 
উনবিংশ শতাব্দী ও কলিযুগ, পৌষ-মাঘ ১২৯০ 
ইন্দুমতী, ফান্ধুন ১২৯০ 
আমার স্বাধীনতা, চৈত্র ১২৯০ 
কথ্বমুনি ও প্রস্পেরো, বৈশাখ-জ্ঞৈষ্ঠ ১২৯১, অগ্রহায়ণ ১২৯১ 
সঙ্গীত ও উপাসনা, আশ্বিন ১২৯১ 
হোরি (পদ্য), ফান্ধুন-চৈত্র ১২৯১ 
প্রিয়ন্বদা, ইমিলিয়া ও সুনন্দা, ফান্গুন-চৈত্র ১২৯১ 
রামানন্দের পত্র, আযাঢ় ১২৯২ 
নিম্নোদ্ধৃত রচনাংশ থেকে জানা যাচ্ছে, এই ছদ্মনামে লিখতেন মৈনপুরীর উকিল, যুগল 
প্রদীপ ও অমৃত পুলিন উপন্যাসের লেখক ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৫৬-১৯১২]। 
“ইহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ভাবোদ্দীপক নানাবিধ সন্দর্ভ ও কবিতাবলী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্ৰনাথ 
বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ‘আৰ্য্যদৰ্শন’ ও ‘সুরভি ও পতাকা” প্রভৃতি সাময়িক ও সংবাদ পত্রে 
“পরিব্রাজক” এই নাম স্বাক্ষরিত হইয়া প্রকাশিত হইত। এ সকল পত্রে প্রকাশিত 'কণ্নমুনি 
ও প্রশেয়ে» [যা “সঙ্গীত ওঁ উপাসনা’, ‘আমার স্বাধীনতা’, “উনবিংশ শতাব্দী ও কলিযুগ’ 
প্রভৃতি রচনাবলী বঙ্গ-সাহিত্যে চিরদিন উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। 
হইল, “অমৃত পুলিন’ উপন্যাসের দ্বিতীয় সংক্করণকালে তাহার বিশিষ্ট বন্ধু ভূতপূৰ্ব্ব 
“আর্য্দর্শনে'র সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্ৰচন্দ্ৰ বসু মহাশয়ের অনুরোধে নিজের 
নাম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন” 
দ্র. [সত্যচরণ মিত্র], 'ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবাসী। ২/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৯, পৃ ৮৭। 
পরিষৎ-সদস্য শ্রীজীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
তথ্যসন্ধানীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 


অরুণটাদ দত্ত 


১৪০৮-এর উপহৃত পুস্তকের তালিকা 


অজিত বাইরী 
সি-৩, কলেজস্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ৭ 
১। শ্রুতিসন্ধ্যার নক্ষত্র- অজিত বাইরী ;পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ সম্পাদিত 
অজিত সিংহ রায় 
২৮১, জি. টি. রোড, কোতরং, হুগলী 
১। অসি রায়ের গপ্‌পো--অসিৱায় 
অজিতকুমার ঘোষ 
এই.৫১০, সম্টলেক। কলকাতা ৬৪ 
১। ৮০ বছর পূর্তিতে আচার্য অজিতকুমার ঘোষের সম্বর্ধনা 
অনুপ ঘোষাল 
২, ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেলস। কলকাতা ১৯ 
১। গানের ভূবনে- অনুপ ঘোষাল 
অপূৰ্ব কুণ্ড 
১। দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায় ? জীবন ও সাহিত্য-_-অপূর্ব কুণ্ড, স. 
২। বাংলা ও বাঙালীর দিনপঞ্জী (১৪৮৬-১৯৯৮)-_অপূর্ব কুণ্ডু, স. 
অভয়চরণ দে 
১৮২, মিত্রপাড়া রোড নৈহাটি, ২৪ পরগনা ডে) 
১। তুষারতীর্ঘ কৈলাস-_সরোজ চক্রবর্তী 
অমলেন্দু বসু 
২৮বি/১, উমেশ ব্যানার্জী লেন, হাওড়া ৭১১ ১০১ 
১। বসুধারা-_অমলেন্দু বসু 
অমলেন্দ্র ভাদুড়ী | 
পি. ৩০, পূৰ্বাশা হাউজিং কমপ্লেক্স/ব্রহ্মপুর বাদামতলা গড়িয়া/কলকাতা ৭০০ ০৯৬ 
১। শরৎচন্দ্র ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস--অমলেন্দ্ৰ ভাদুড়ী 
অমিতরঞ্জন বসু 
বি ই ৩১৮, সম্টলেক, কলকাতা ৬৪ 


১৭৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


১। অগ্ৰস্থিত গিরীন্দ্রশেখর :গিরীন্দ্রশেখর বসুর নিৰ্বাচিত রচনা-_অমিভরঞ্জন বসু সম্পাদিত 
অমিতাভ মণ্ডল 
৩৭৪/৬০ কার্লমার্কস সরণী মোড়পুকুর, রিষড়া ৭১২২০৫ 
১। কে বলে তুমি নেই__অমিতাভ মণ্ডল 
অমিয়শক্কর চৌধুরী 
৭৫, বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত রোড, বাঘাযতীন। কলকাতা ৮৬ 
১1 মুসলিম কবিদের শ্যামাসঙ্গীত-_অমিয়শঙ্কর চৌধুরী 
২। হাছন রাজার সঙ্গীতমালা-_-অমিয়শঙ্কর চৌধুরী 
অরুণ শীল 
১২ ওয়াটারলু স্ট্রীট । কলকাতা ৬৯ 
১। সাবিত্রী : একটি কাহিনী এবং একটি রূপক-_অরুণ শীল 
_ অরুণা চট্টোপাধ্যায় 
২৫ দেশপ্রিয় পার্ক ইস্ট), কলকাতা ২৬ 
১। আমি যুদ্ধ করেছিলাম__অরুণা চট্টোপাধ্যায় 
অশোক চট্টোপাধ্যায় 
গ্রাম-সীইপালা, বসিরহাট, ২৪-পরগনা ডে) 
১। উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন এবং কাঞ্জল হরিনাথ-_অশোক চট্টোপাধ্যায় 
অশোক রায় চৌধুরী 
বি-ডি. ৭ জনকল্যাণ সমিতি। দেশবন্ধুনগর। কলকাতা ৫৯ 
১। কীচালেখা, শারদ সংখ্যা ১৪০৮ 
২। শব্দকথা- ক্ষিতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
৩। চলন্ত চিরন্তন- বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 
অশোককুমার দে 
২০ গ্ৰীন এভেনিউ, কলকাতা ৭৫ 
১। কোয়ার্কস__জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল 
২। মিলিল তরিত রহিত লহ সারণী 


১! অম্যুদয়-- 
২। প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গীয়-_শিবপ্রসাদ সমাদ্দার 
৩| Dina Krushna Das—Surendra Mohanty 
আবুল আহসান চৌধুরী 
১। আবদুল হামিদ-খান ইউসফজয়ী---আবুল আহসান চৌধুরী 
আরভী দাস 
২০/২, সেম্টার সিঘি রোড, কলকাতা ৫০ 
১। তন্ত্রবাদ্যে অনিবদ্ধ রাগরূপায়ণ আলাপ-এর ক্রমবিবর্তন-_আরতী দাস 


১৪০৮-এর উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ১৭৭ 


'ইন্দুভূষণ সিংহ রায় 
১। অর্থনীতির নবদিশম্ভ-_ইন্দুভূষণ সিংহ রায় 
২। ত্রিপুরা : সেকাল ও একাল- ইন্দুভূষণ সিংহ রায় 
৩। তিনযুগের মহামানব-_ ইন্দুভূষণ সিংহ রায়। 
উত্তরা রায় 
“আশিয়ানা”, ২২/২৩, ফিডার রোড, কলকাতা ৫৬ 
১। বঙ্কিমচন্দ্র : সমাজভাবনা ও জীবন জিজ্ঞাসা উত্তরা রায় 


১। খম্বেদিনাং শ্ৰাদ্ধকাণ্ডম্‌_কালীকঠ্ঠ কাব্যতীর্থ, 
২। শ্রীমদ্ভগবদ্দীতা ও মহাভারতের সম্পর্ক- বক্তা ড. অনন্তলাল ঠাকুর, 
কানাইপদ রায় 
নগর পেরিয়ে, ঘটকপাড়া বারাকপুর, ২৪ পরগনা (উত্তর) 
১। উত্তর চব্বিশপরগণার সেকাল একাল, ১ম খণ্ড_-কানাইপদ রায় 
কিশোরকুমার পালিত 
“সাহিত্যায়ন” 4/-ও মহাবীর এনক্রেভ বেঙ্গলী কলোনী। নিউদিল্লী ৪৫ 
১। কথাপ্জলী : বৈশাখী সংখ্যা, এপ্রিল ২০০১ 
কিশোরীমোহন মৈনান 
গ্রাম+ডাকঘর-শ্যামপুর, হাওড়া ৭১১৩১৪ 
১। মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যে সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতার অনুসরণ-__কিশোরীমোহন 
মৈনান 
কৃশানু ভট্টাচাৰ্য 
১/৮, সোদপুর সরকারী আবাসন, সোদপুর, ২৪ পরগনা ডে) 
১। ভারতবর্ষ সম্পাদক : ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-_কৃশীনু ভট্টাচার্য 
২। বৈষ্ণব সাহিত্যিক ও সংগ্রাহক : অমৃল্যধন রায় ভট্ট-_কৃশানু ভট্টাচার্য 
৩। সাংবাদিক দাদাঠাকুর-_কৃশানু ভট্টাচাৰ্য 
৪। পশ্চিমবঙ্গের রেলহকারদের জীবন ও জীবিকা : একটি সমীক্ষা--কৌশিক ভট্টাচাৰ্য, 


৬। সাংবাদিকতার অ আক খ--কৌশিক ভট্টাচার্য 
ক্ষিতীশচন্দ্র বর্মন 
বেহালা সেন্ট্রাল গভঃ কোয়াটার্স, ব্লক-১৮, ফ্লাট-১১১, কলকাতা ৬০ 
১। ঠাকুর পঞ্চানন স্মারক-_ ক্ষিতীশচন্দ্র বর্মন 
ক্ষেত্রপ্রীসাদ সেনশর্মা 
১। নীল মগ্নতায়__অশোক চট্টোপাধ্যায় 


১৭৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


২। কাব্য সমগ্ৰ--অশোক চট্টোপাধ্যায় 
গায়ত্রী গাঙ্গুলি 
১৩৭ বাঙ্গুর এভেনিউ। ব্লক-এ, কলকাতা ৫৫ 
১! Across the Seven Seas—A. K. Ganguly , 
গীতা নিয়োগী 
১৫/এস, লেনিন সরণি, পোঃ মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী 
১। রিনি তির ত কা কথ জা 
গোপালচন্দ্ৰ ঘোষ 
সুন্দিয়াপাড়া, কীকিনাড়া, ২৪ পরগনা ডে) 
১। কাব্যমালিকা-_গোপালচন্দ্র ঘোষ 
২। মুকুলিকা--গোপালচন্দ্র ঘোষ 
গোপালচন্দ্র পাত্র 
বি. এ.-১১০, সেক্টর-১, সম্টলেক, কলকাতা ৬৪ 
১। প্রভু আমার-_-গোপালচন্দ্র পাত্র 
গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় 
৮৩, অরবিন্দ সরণি। কলকাতা ৫ 
১। মেট্রোকালচার-_-গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় 
চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
কিঞ্জল প্রকাশন, পানা কলকাতা ৭০০ ০১৪ 
১। চলচ্চিত্র চঞ্চরী--স্বপন মল্লিক ' 
২। হ্যাপিহোম ক্লিনিক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
৩! কবিতা যখন কবিতা- সংকলক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ মিত্র, সুপর্ণ আচার্য 
৪| ব্যঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সংকলক 
৫ ৷ পাগুলিপি উড়ে যায়-_সুশাস্ত দে 
৬। Cartoon Calcutta—Chandranath Chattopadhyay, Sandip Mitra, 
Suparano Acharyya 
জয়ন্তকুমার দাশ - 
২৯, প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা ২৬ 
১। মানচিত্র রচনার নেপথ্যে জয়ন্তকুমার দাশ 
জলধর ভট্টাচাৰ্য 
২১০ বারুইপাড়া লেন, বরানগর। কলকাতা ৫ 
১। বঙ্কিমচন্দ্র ও বর্তমান কাল- _জলধর ভট্টাচাৰ্য 
জ্যোতিরঞ্জন ঘোষাল 
মতিঝিল, চুচুড়া, হুগলী 
১। আমদরবার-_জ্যোতিরঞ্জন ঘোষাল 


১৪০৮-এর উপহৃত পুস্তকের তালিকা /১৭৯ 


ঝুমুর পাণ্ডে 
১। স্বপ্নগন্ধার খৌজে--কুমুর পাণ্ডে 
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট 
কালীঘাট পার্ক। কলকাতা ২৬ 
১। তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার-_ প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত 
২। সকল শিক্ষা দিলেম ফীকি--পিনাকী ভাদুড়ী 
৩। ভরা থাক স্মৃতি সুধায়-__রমা চক্রবর্তী 
৪1 স্মরণে বরণে প্রমথনাথ বিশী__অরুণকুমার বসু ও অন্যান্য স. 
তপনকুমার অধিকারী | 
৯৩/১, এম. ডাঃ ডি. এস বসু রোড, কলকাতা ৩৯ ' 
১। ডালি--তপনকুমার অধিকারী 
দিলীপ বসু 
৪০/১, ট্যাংরা রোড, কলকাতা ১৫ 
১। স্মরণের পথ বেয়ে-_দিলীপ বসু 
দুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১। তপোভূমি নর্মদা-_শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী, ১ম বৰ্ষ 
২। তপোভূমি নর্মদা-_২য় বর্ষ 
৩। তপোডভূমি নর্মদা-_৩য় বৰ্ষ 
৪। তপোভূমি নৰ্মদা---৪ৰ্থ বৰ্ষ 
৫। তপোভূমি নর্মদা--৫ম বৰ্ষ 
৬। তপোভূমি নৰ্মদা---৬ষ্ঠ বৰ্ষ 
দেবকুমার মুখোপাধ্যায় 
ঘোষপাড়া, পানিহাটী, ২৪ পরগনা ডে) 
১। ছড়ার মজা খাস্তা গজা-_অশৌক রায়চৌধুরী ও অন্যান্য 
২। যাঁরা কবিতা পড়েন না-_অশোক রায়চৌধুরী ও দেবকুমার মুখোপাধ্যায় 
দেবশ্রী দাস 
৫২/ই, ব্লক-ডি, নিউআলিপুর, কলকাতা ৫৩. 
১। ছিপ্রহরে চন্দ্রোদয়-_দেবশ্রী দাস 
২। অনুরাগ গল্প সম্ভার--প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত 
দেবসাহিত্য কুটীর প্রা. লি. 
২১ ঝামাপুকুর লেন। কলকাতা ৯ 
১। বই ব্যবসা ও পীচপুরুষের বাঙালী পরিবার- রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


ধীরাজকৃষ্ণ বসু 
১। নিত্য ও লীলা- মহেন্দ্রনাথ দত্ত 


১৮০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


২। প্ৰতাপচন্দ্ৰ চন্দ্র ঃ সৃষ্টি ও সাধনা--সুধীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য 
৩। বদরীনারায়ণের পথে_ মহেন্দ্রনাথ দত্ত 

৪1 চিন্তানায়ক মহেন্দ্ৰনাথ দত্ত ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 

৫। প্রতিবিদ্ব-_সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য 


১। ৰীরভূমের কবি ও কবিতায় কাব্য-সংহিতা--নবকুমার চক্রবর্তী স. 
নবকুমার সরকার 
১৫/১, হালদারপাড়া লেন, হাওড়া ৭১১ ১০৪ 
১। কাউকে বোলো না যেন-__নবকুমার সরকার 
২। বাংলা থিয়েটারে ভক্তিমূলক 098 সরকার 
নিমাইচন্দ্র পাল 
৫০, পঞ্চাননতলা লেন, কলকাতা ৩৪ 
১। ছিন্নপত্র: রবীন্দ্র জীবন কোষ _নিমাইচন্দ্র পাল 
পবিত্রকৃমার গুপ্ত 
এম. আই. জি. ব্রক-১, ফ্লাট-৫, বেলগাছিয়া ভিলা। কলকাতা ৩৭ 
১। পশ্চিমবঙ্গের টাই সমাজের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি__সুনীলচন্দ্র মণ্ডল 
২1 অবসর- সত্য আচার্য 
৩। পুণ্য ক্ষেত্র হরিহর ক্ষেত্রে-_পবিব্রকুমার গুপ্ত 
৪। অমৃত লভিবারে__পবিভ্রকুমার গুপ্ত 
৫। Panchanan Chakravarty and his comrades-in-arms in Police 
records—Pabitra Gupta, comp. 
৬ | On a miscellany of the Indian Pilgrim—Pabitra Gupta 
৭! The Garden of Poem—Satya Acharya 
পরিচয় পত্রিকা (সম্পাদক) 


৪৩৪, পূর্ব সিঁথি রোড, কলকাতা ৩০ 
১। তিরিশের স্বল্লালোচিত বাঙালী কবি--পরিমল চক্রবর্তী 
২1 বিচিত্র প্রসঙ্গ : বিচিত্র ভাবনা__ পরিমল চক্রবর্তী 
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি 
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ২০ 
১। ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাবদীর শান্তিনিকেতন- প্রণতি মুখোপাধ্যায় 
২। জীবনানন্দ দাশ--প্রভাতকুমার দাস 
৩। সূর্যকান্ত ব্রিপাঠী : 'নিরালা' _রামবহাল তেওয়ারী, অনু, 


১৪০৮-এর উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ১৮১ 


৪। নজরুল জীবনী-_অরুণকুমার বসু 
৫। প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাবিজ্ঞান__দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
৬। পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য : মন্দির মসজিদ-_তারাপদ সীতরা 
৭। বাঙালির ইতিহাস-_সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
৮। প্রবন্ধ সংগ্ৰহ--জ্যোতি ভট্টাচাৰ্য 
৯! প্রবন্ধ সংগ্ৰহ--অজিত দত্ত 
১০। বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য_ সুকুমারী ভট্টাচাৰ্য 
১১। মেঘনাদ সাহা _চিন্মোহন সেহানবীশ 
১২। সোমেন চন্দ__কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 
১৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়__সরোজ দত্ত 
১৪। কাজী আবদুল ওদুদ-_-তরুণ মুখোপাধ্যায় 
১৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়__রুশতী সেন 
১৬। অচিস্ত্যকূমার সেনগুপ্ত--সিন্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৭। বিমানবিহারী মজুমদার- _শুকদেব সিংহ 
১৮। প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
১৯। বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য--সুকুমারী ভট্টাচার্য 
২০। রেভারেন্ড লালবিহারী ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান__দেবীপদ ভট্টাচাৰ্য স. 
২১। মহাকাশ- রমাতোষ সরকার | 
২২। বাংলার ইতিহাস সাধনা--প্রবোধচন্দ্ৰ সেন 
২৩। শতাব্দীর শিশুসাহিত্য-_খগেন্দ্রনাথ মিত্র 
২৪। মনস্বী অন্নদাশঙ্কর-_ ধীমান দাশগুপ্ত স. 
২৫। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়__সুকুমারী ভট্টাচাৰ্য 
২৬। অমিয় চক্রবর্তী-_সুমিতা ভট্টাচার্য 
২৭। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়-_সরোজ দত্ত 
২৮। মণীন্দ্রলাল বসু-_ স্বস্তি মণ্ডল | 
২৯! তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়__উজ্্বলকুমার মজুমদার 
৩০। প্রবোধচন্দ্র সেন-_"ভিবতোষ দত্ত 
৩১। বানান বিতর্ক-_নেপাল মজুমদার স. 
৩২। কবি নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রস্থ 
৩৩। বালির গান--সুর্গাদাস লাহিড়ী স. 
৩৪। Bengali literature—Anandasankar & Lila Roy 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা 
১। মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা--যশোধরা বাগচী ও অনিন্দিতা 


ভাদুড়ী স. 


১৮২ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


পাপিয়া মুখোপাধ্যায় 
১৫/ডি, কলেজ রোড, নবগ্রাম, হুগলী 
১। তোমাতেই প্রিয়তম- পাপিয়া মুখোপাধ্যায় 
পিনাকপাণি দত্ত 
বিধানপন্লী, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগনা ডে) 
১। আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রায় : একটি সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় স. 
পোয়েটস ফাউন্ডেশন 


৭। অপূৰ্ব গোলাপ--শেখর সমাদ্দার 
৮। বেঠোফেন--অনীন্দ্ৰজিৎ সাহা 
৯1 চে__সুনন্দন চক্রবর্তী 
প্রণয়কুমার গোস্বামী 
১৩৫ হাজরা রোড, কলকাতা ২৬ 
১। রূপ অরূপ অপরূপ-_-অভীক গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 
২। ৭৫ বৰ্ষ পূর্তিতে শ্রীপ্রণয়কৃষণ গোস্বামী---বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত 
প্রতিমা ঘোষ 
এইচ. এ. ২৯৫, সেকটর-৩, সম্টলেক। কলকাতা ৯১ 
১। সাগর পেরিয়ে প্রতিমা ঘোষ 
প্রত্যুষকুমার রীত 
বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ । হাওড়া 
১। জীবনানন্দ স্মরণ : ১৯১৬৯৬১৬%৮%৬% 
প্রফুল্লকুমার পান 
মেমারি, বর্ধমান 
১। রী পন 
প্রধীরকুমার লাহা 
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯ 
১। প্ৰুফ সংশোধন নির্দেশিকা- প্রবীরকুমার লাহা 


১৪০৮-এর উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ১৮৩ 


২। নৰো রসি কগয 
প্রাণেশ বিশ্বাস 
এইচ-বি-১৯২ সণ্টলেক। কলকাতা ৯১ 
১। স্মরণে মননে- প্রাণেশ বিশ্বাস 
বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি 
৬এ, সার্পেন্টাইন লেন, কলকাতা-২৪ 
১। সমাজ দর্পণে বিদ্যাসাগর- সম্পাদনা বিমান বসু 
২। বিদ্যাসাগর মেলা পুস্তিকা : ২০০১ 
বসন্ত লস্কর 
৭৮এ, শ্যামনগর রোড, কলকাতা ৫৫ 
১। দেবতার ব্যাধি--বসন্ত লস্কর 
২। পুলোমা- বসন্ত লস্কর 
বাসুদেব সাহা 
৩৯, জয়নারায়ণ ব্যানার্জী লেন, বরানগর, কলকাতা ৩৬ 
১। মনোবিতান-_বাসুদেব সাহা 


৩। উদর-_বিজয়া মজুমদার 
81 Dedicated to the Nation—বিজয়া মজুমদার 
বিজিতকুমার দত্ত 
সি-এ-২২৩, ফ্ল্যাট-৮, সণ্টলেক, কলকাতা ৬৪ 
১। উজ্জীবনী পাঠমালা ১৪-সেপ্টে স্বর ১৮-৯ অক্টোবর ০ ঘোষ ও 


২। বাংলা কথাসাহিত্যের একাল- বীরেন্দ্র দত্ত 

৩। পোড়ামাটির পুতুল- বীরেন্দ্র দত্ত 

৪। কলকাতা কলস্বর--কম্কাবতী দত্ত 

৫1 শঙ্করীপ্রসাদ : ব্যক্তি ও সৃষ্টি শক্ষরীপ্রসাদ বসু সংবর্ধনা সমিতি 

৬। স্মৃতিচিহ- হর্ষ দত্ত | 

৭| যেমন নক্ষত্র জাগে_করুণাসিন্ধু দাস 

৮। যুক্তিবাদী ভারতবর্ষ : একটি এতিহ্যের সন্ধান--মনোহর বিশ্বাস 

৯। কোর-আনের আলোকে চরিত্র ও সমাজ গঠনে কোর্‌ আন শরীফ__ওস্মান্‌ গণী 
১০। মধ্যরাতে সূর্যোদয়ের দেশে সমীর রক্ষিত 

১১। উৎসে অভিষান- সমীর রক্ষিত 


১৮৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


১২। 
১৩। 
১৪1 
১৫। 
১৬ | 


১৭. 


১৮| 
১৯] 
২০। 
২১। 
২২। 
২৩ | 
২৪ । 
২৫ | 
২৬ । 
২৭। 
২৮। 
২৯। 
৩০। 
৩১। 
৩২! 
৩৩। 
৩৪। 
৩৫। 
৩৬। 
৩৭ | 
৩৮। 
৩৯। 
৪8০। 
৪১। 
৪২| 
৪৩। 
৪৪81 
৪৫1 
৪৬। 
৪৭! 


পান্টি পুৱাণ--সাধন চট্টোপাধ্যায় 

এঁকতান গবেষণাপত্র : কবি মুকুলেশ বিশ্বাস স্মারক সংখ্যা 

ব্রেমাসিক অক্ষর ৯৯১ বীরেন্দ্র দত্ত সংবর্ধনা সংখ্যা। স্বদেশরঞ্জন দত্ত সম্পাদিত 
শিলীক্ষ--বেটণ্ট ব্রেখট সংখ্যা। কমল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
বিভাব : ৮১ বিশেষ বইমেলা সংখ্যা ১৪০৭ 

ইন্দ্রাণী : পুজো সংখ্যা ১৪০৪-_নির্মল বসাক, সম্পাদক 

বিতর্কিকা: গ্ৰন্থ সমালোচনার পত্রিকা, আশ্বিন ১৪০৫, অভ্ৰ ঘোষ, সম্পাদক 
মেঘস্তবপ ব্যথা_অমিতেশ মাইতি 

অতন্দ্রপথ : ভাষা শহিদ সংখ্যা। বরুণ চক্রবর্তী, সম্পাদক 

নজরুলকে নিবেদিত-- এম. এ. জব্বার, সম্পাদক 

বাংলার মনীষা, ১ম খণ্ড--সুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পাদিত 
অশ্বচরিত-_অমর মিত্ৰ 

সাহিত্য মেলা : ১৪০৭ বৈশাখ। পূৰ্ণেন্দুপ্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্য, সম্পাদক 
জাগৃহি, ১৪০৭ জ্যৈষ্ঠ 

সমতট ১১৬ : নববিংশ বৰ্ষপূৰ্তি 

গল্পপত্ৰ : ১ম বৰ্ষ, ২য় সংখ্যা আযাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯৫ 

বিভাব : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা ১৪০৭ 

বিভাব : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা ১৪০৬ 


নাট্যচিন্তা: :বৰ্ষ ১৬, ৭-১২ সংখ্যা, মে-অক্টোবর ১৯৯৮ 

দেশ : শারদীয় ১৪০৭ 

জেনা__নীহারুল ইসলাম 

চতুরঙ্গ : ৫৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আযাঢ়, ১৪০৫ 

চতুরঙ্গ : ৫৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪০৪ 

ডোঙা---সুশাস্তকুমার চক্রবর্তী 

দেশ : শারদীয় ১৪০৭ 

Kalyan Bharati : 2001, vol-V, Journal on Indian History & Culture. 
আমরা সবাই, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

পশ্চিমবঙ্গ : শিবনাথ শাস্ত্রী সংখ্যা ১৪০৪ 

বাংলার আদি মধ্যযুগ ভাষা সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি--অবস্তীকুমার সান্যাল 
কথাসাহিত্য : ৫২ বৰ্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৪০৭ 

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ১৯৯৭-৯৮ 

আদিবাসী ছড়া বিচিত্ৰা--অমিয়গোপাল কর্মকার 


১৪০৮-এর উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ১৮৫ 


৪৮। সাহিত্য নবপৰ্যায় ১৪, বৰ্ষ ২৪, সংখ্যা-৪ 
৪৯! পঞ্চ ব্যাধের শিকার পর্ব _.নীহারুল ইসলাম 
৫০। সেই রাত সেই সকাল 
৫১। প্রমথনাথ বিশীর কাব্যগ্রস্থাবলী, ৬ষ্ঠ 
৫২। ছন্দ পরিক্রমা- প্রবোধচন্দ্র সেন 
৫৩! যষ্টিমধু : ১৯৯৪ 
৫৪। সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পন- ধূর্জটি নস্কর 
৫৫। চোখের বুদ্ধুদে কলোনির আউটলাইন- সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 
৫৬। ইতি তোমার__অসিত কর্মকার 
৫৭। বাংলা অকথ্য ভাষা ও শব্দ কোষ- সত্রাজিৎ গোস্বামী 
৫৮। ঘুনি--অসিত কর্মকার 
৫৯। বৰ্ষা শরৎ শীত বসন্তে--নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় ' 
৬০। খানাতল্লাশি-_বারিদবরণ চক্রবর্তী 
৬১। সুতোয় বাধা ঘোড়া--প্রদীপ মিত্র 
৬২। শিলালিপি-__সুকুমার মাইতি 
৬৩। কবিপত্র : সম্পাদক পবিত্র মুখোপাধ্যায় 
৬৪। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শৈবতীর্ঘ- ধূর্জটি নস্কর 
* ৬৫। পরিচয় : ৫৯ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ১৯৮৯ [সেকালের চোখে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্প চাকী] 
৬৬। উত্তর ব্রজাঙ্গনা কাব্য : উত্তর বীরাঙ্গনা কাব্য-_যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার 
৬৭। অভিশাপ দিও না---প্রণব দেব 'হরি 
৬৮। জীবিসঞ্চার--পীষূষ ভট্টাচাৰ্য 
৬৯। শিল্পী প্ৰমথেশ বড়য়া--অজয়কুমার চক্ৰবৰ্তী 


বিনয়কুমার দাস 

বিবেকানন্দ পল্লী, নারায়ণপুর, কীকিনাড়া, ২৪ পরগনা ডে) 

১। জীবনের গান---বিনয়কুমার দাস 

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

১৫, মে ফেয়ার রোড, কলকাতা ১৯ 

১। লোক সাংবাদিকতা : লোক সঙ্গীত--বিমলচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 

বিমলেন্দু হাজরা 

সোনারপুর, (দ)২৪পরগনা 

১। দক্ষিণবঙ্গ জনসংস্কৃতি ভাষা ও ইতিহাস বিচিত্রা, ১ম খণ্ড__বিমলেন্দু হাজরা 
বিশাল ভদ্র 

ব্লক-৫, ফ্লাট-৭, পি১৯, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা ২ 

১ কানাকড়ি : ৭ম বর্ষ ১৯৯৩ গ্ৰীষ্ম---১০ম বর্ষ ১৯৯৭ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর; একত্রে গ্রথিত 
২ কানাকড়ি : ১৯৯৮ জানুয়ারি-_২০০১ শারদ সংখ্যা 


১৮৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


৩ কানাকড়ি : পঞ্চদশ বৰ্ষ জানুয়ারি-মার্চ ২০০২ 

বিশ্বভারতী 

৬, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭ 
১। চিঠিপত্র, ১৪শ 
২। শান্তিনিকেতন : স্থাপত্য পরিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথ-_অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩। রবীন্দ্র পরিচয় (হিন্দী) 
৪। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী---প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
€। গীতিচর্চা ৪র্থ খণ্ড 
৬। পুণ্যস্থৃতি_সীতা দেবী 
৭। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩১শ খণ্ড 

ব্হ্মচারিণী ব্ৰহ্মস্বরূপা 

্রীশ্রীসুধাংশুবালা মহিলা যোগাশ্রম 

কৃষ্ণপুর, পোঃ পুরুষোত্তমপুর, ভায়া : কর্মদ্দা, জেলা বালেশ্বর ' 
১। জগজ্জননী সুধাংশুবালা--ব্ৰহ্মচারিণী ব্ৰহ্মস্বরূপা 

মঞ্জুরী সান্যাল 

৩১৬, অশোক রোড, ফ্ল্যাট নং ৪০০, গাঙ্গুলী বাগান, কলকাতা ৮৪ 
১। বাংলা কাব্যে কালিদাস রায়--মঞ্জুশী সান্যাল 

মঞ্জুজী সিংহ 

৯৫ সাদার্ন এভিনিউ, ফ্ল্যাট-৩/ই, কলকাতা ২৯ 


ডাইরেকটর, স্কুল অব উইমেনস স্টাডিজ, যাদবপুর 
১। বিলেত দেশটা মাটির__জ্যোতির্মালা দেবী 
যতীন্দ্ৰমোহন বসাক 
সি-এ ১০৭, সম্টলেক, কলকাতা ৬৪ 
-১। শ্রীচেতৈন্যদেবের সর্বজনীন সমাজ চিন্তা-_যতীন্দ্রমোহন বসাক 
রণজিৎ চক্রবর্তী 
এ-৬/১, কালিন্দী এস্টেট, কলকাতা ৮৯ 
১। পরম সূর্য সুভাষচন্দ্র রণজিৎ চক্রবর্তী 
২। যোগীশ্বর শ্রীঅরবিদ্দ_ এ 
বলবি চক্ৰবৰ্তী 
১, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কোন্নগর, হুগলী | 
১। India Rediscovered Kalim Khan and His verb-based 96779116005 
Rabi Chakravarti 
রাখাল রায় চৌধুরী 
প্যারীবাবুর বাগান পোঃ আগরতলা, ওয়েস্ট ত্রিপুরা ৭৯৯ ০০১ 


১৪০৮-এর উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ১৮৭ 


১। শতপুষ্প- রাখাল রায় চৌধুরী 
২! সেরাপ্রবচন- রাখাল রায় চৌধুরী 
৩। সম্ধ্যাসৈকতে একা যখন- রাখাল রায় চৌধুরী 
৪1 অন্ধকারের গর্ভ থেকে_ রাখাল রায় চৌধুরী 
৫। তিনহাটে বিকিয়ে যাই- রাখাল রায় চৌধুরী 
৬। স্মরণ তীর্থ--রাখাল রায় চৌধুরী 
৭ | মেঘে রোদে ভরা আকাশ- রাখাল রায় চৌধুরী 
৮। সুবর্ণ জয়ন্তীর পথে ফিরি_ রাখাল রায় চৌধুরী 
৯। উন্মেষ_রাথাল রায় চৌধুরী 
১০। তৃষ্ণা-_-রাখাল রায় চৌধুরী 
১১। হাঁসিকাম্না ভালবাসা- রাখাল রায় চৌধুরী 
১২। ছড়ী বিচিত্রা__রাখাল রায় চৌধুরী 
১৩। খুকুর ছড়া-_রাখাল রায় চৌধুরী 
১৪। তিন ভুবনে-_ রাখাল রায় চৌধুরী 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া 
১। বাংলা উপন্যাসে মুসলমান চরিত্র ও সমাজ- রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
শিপ্রা ঘোষ 
৬ সি, কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিট, কলকাতা ৪ 
১। পাঁচশত বৎসরের পদাবলী-_বিমানবিহারী মজুমদার 
২। মোপার্সী রচনাবলী, ১ম 
৩। লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ__ভূদেব চৌধুরী 
৪। সাহেব বোষ্টম-_মুকুল চক্রবর্তী 
৫। দ্বিজেন্্রলালের কবিতা ও গান- কালিদাস রায় 
৬7 শ্রীশ্রীচণ্ীলীলামৃত--কণা মিশ্র 
৭। পায়ে পায়ে পথ-_মহীতোষ বিশ্বাস 
৮। সমালোচনা সাহিত্য-_শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল পাল 
৯। ব্যারাম আরাম--বিষ্ণু মুখার্জী 
১০। অলকানন্দা, গীতি কবিতাগুচ্ছ__পুণ্যপ্রভা রায় 
শিবসৌম্য বিশ্বাস 
হালিশহর, পূর্বাচল, পোঃ নবনগর। 
পিন-৭৪৩১৩৬, জেলা ২৪পরগনা ডে) 


১৮৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


১। পাঠক রবীন্দ্রনাথ__শিবানী রায় 
শিশুসাহিত্য সংসদ 
৩২ এ, আচর্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৯ 
১। বঙ্কিম-কণিকা- সমীর সেনগুপ্ত 
২। চরিত কথা- রামেন্দ্রসুদ্দর ত্ৰিবেদী 
৩। ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক সমগ্র (১ম) 
৪| মৌমাছি রচনা সম্ভার 
৫। পশ্চিমবঙ্গ পরিচয়-_বাসুদেব গঙ্গোপাধ্যায় 
৬। চলার পথের দিনলিপি- চারুবালা দত্ত 
৭| সংসদ উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পরিভাষা 
৮। সংসদ কৃষিবিজ্ঞানের পরিভাষা 
৯। সংসদ বাঞ্জলি চরিতাভিধান (২) 
১০। আফ্রিকা- পীতম সেনগুপ্ত 
১১। চিরকালের সেরা--বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১২। কিশোর সাহিত্য সম্ভার-_অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 
১৩। Samsad Companion to the Mahabharatas—Madhurabha Dasgupta. 
১৪। The New Samsad Eng-Beng Dictionary. 
১৫! Imagining Tagore : Rabindranath and the British Press 
শীতাংশুশেখর তালুকদার 
১৯ বোড়ালপাড়া লেন, কলকাতা ৩৬ 
১। শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণ কথামৃত (আলোচনা)--ব্ৰহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাই 
২। নবউন্মেষ__স্বামী চিদানন্দ 
শীলা বসাক 
২৭বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা ৩১ 
১। বাংলার নকশি কীথা- শীলা বসাক 


এডি ১৫০, লবণ হুদ, কলকাতা ৬৪ 
১। আগষ্ট ’৪২-এর এঁতিহাসিক ভারতছাড়ো আন্দোলন-___সত্যকৃষ্ণ দাশশর্মা 
২। কথাশিশ্সী শ্রীরামকৃষ্ণ _সত্যকৃষ্ণ দাশশর্মা 
সত্যজিৎ চৌধুরী | 
নৈহাটি, ২৪ পরগণনা (উ) 
১। বঙ্গদর্শন : যান্মাসিক ২, মাঘ ১৪০৭ 


১৪০৮-এর উপতৃত পুত্তকের তালিকা / ১৮৯ 


২। বঙ্গদর্শন : যাম্মাসিক ৩ 
সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
“আশুতোষ সাহিত্যভবন”, পোঃ দক্ষিণ জগদ্দল ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) 
১। দর্শন সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
সনগচন্দ্র চন্দ্ৰ 
৮/১এ, তৰ্কসিদ্ধান্ত লেন, বালী, হাওড়া 
১। কিছু কবিতা আরও কিছু _সনক্চন্ত্র চন্দ্ৰ 
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত 
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা ৬৮ 
১। বিভাব : বিশেষ বইমেলা সংখ্যা ১৪০৭ 
সম্পাদক, সাহিত্য অকাদেমি 
২৩/এ/৪৪ এক্স, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলকাতা ৫৩ 
১। তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য--প্রদ্যু্ন ভট্টাচার্য, স. 
সরস্বতী মিশ্র 
দাওনাগাজী রোড, বালী, হাওড়া 
১। প্যারীচরণ সরকার-_স্বপন বসু 
২। বাংলার বাউল ফকির-_সুধীর চক্রবর্তী, স. 
সলিল চক্রবর্তী 
করুণাময়ী কুটির গ্রাম ও ডাকঘর-কালিকাপুর, চম্পাহাটি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা 
১। ব্যক্তিগত শক্তি চট্টোপাধ্যায়--সলিল চক্রবর্তী 


৯। চিরায়ত ইংরেজি কবিতা- কালিসাধন মুখোপাধ্যায় 
১০। শংকর নর্মদা_ নির্মলচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 

১১। গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন- রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
১২। জাতকমঞ্জরী- ঈশানচন্দ্র ঘোষ 

১৩। রঙে রেখায়__ইবনে ইমাম 


১৯০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


১৪ | 
১৫। 
১৬ । 
১৭| 
১৮। 
১৪। 
২০। 
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২৩। 
২৪ । 
২৫| 
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২৭। 
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৩৩। 
৩৪। 
৩৫। 
৩৬7 
৩৭। 
৩৮। 
৩৯। 
8০1 
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৪৮1 
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কবিতা সংগ্ৰহ--সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত 

প্রেরণার উৎস-_ 

কবিকঙ্কণ চণ্ডী--মুকুন্দরাম চক্ৰবৰ্তী 

রবীন্দ্রনাট্য পত্রিমা-_অশোক সেন 

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা 

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী-_অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল 
ভারতবর্ষের ইতিহাস-_-কোকা আন্তোনোভা 
নরনারায়ণ- ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 
রবীন্দ্রনাথের গল্প ও বাংলার সমাজ-_-সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা 

নীরদরঞ্জন দাশুগুণ্তের গ্রন্থাবলী, ১ম 

শরৎকুমারী চৌধুরাণী রচনাবলী 

হেমচন্দ্ৰ গ্ৰন্থাবলী 

ভারতচন্দ্ৰের গ্ৰন্থাবলী 

মন্মথ রায়ের গ্ৰন্থাবলী 

ক্ষীরোদ গ্ৰন্থাবলী, ৭ম 

কথাসরিৎ সাগর, ১ম 

কথাসরিৎসাগর, ২য় 

আদিম রিপু- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 

জীবনস্মৃতি-_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বটতলার ছাপা ও ছবি-_সুকুমার সেন 

প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ 

অর্ণব বিশ্বাস ২৯ 

জাতীয় সমচিন্তন অগ্র ১৪০৪ 

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ৩য় 

শুকতারা ১৩৫৬-৬০ 

নজরুল চরিত মানস- সুশীলকুমার গুপ্ত 
আতাগাছে তোতা পাখি--অৰ্ধেন্দু বিশ্বাস 

ক্রমাগত বর্ণমালা__এ 

পথে বিপথে-_অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

সঞ্জীবচন্দ্ৰ : জীবন ও সাহিত্য_ ভাস্কর মুখোপাধ্যায় 
জীবনানন্দের চেতনাজগৎ প্রদ্যুন্ন মিত্র 

পাতুম্মার ছাগল ও বাল্যসখী- ভৈকম মুহম্মদ বশীর 
কিশোর গোয়েন্দা গল্প-_কোনান ডয়েল 

গিরিশ রচনাবলী 

এগারাট বাংলা নাট্যগ্রন্থের দৃশ্য নিদর্শন__অমরেন্দ্রনাথ রায় সঙ্কলিত 


১৪০৮-এর উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ১৯১ 


৫০। রমেশ রচনাবলী (উপন্যাস খণ্ড) 
৫১। জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ 
৫২। সাহিত্য-সম্পুট_-প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত 
৫৩। মহুয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
€৪| পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন-_বদরুদ্দীন উমর 
€৫। বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান_ বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্য 
৫৬। একশো কবির কলকাতা-_অমিতাভ ও সরল দে স. 
৫৭। আত্মচরিত- ফকিরমোহন সেনাপতি 
৫৮। শ্রাচৈতন্য ও তাহার পার্ষদগণ-_গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী 
৫৯ শ্ৰীমন্তগবদগীতা যথাযথ 
৬০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ__সুকুমার সেন 
৬১। এ ২য় খণ্ড এ 
৬২। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড_-আশুতোষ ভট্টাচাৰ্য 
৬৩। বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা-_গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 
৬৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য়-_সুকুমার সেন 
৬৫। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস- শীতল ঘোষ 
৬৬1 শব্দের সৈনিকেরা- অর্ধেন্দু বিশ্বাস 
৬৭। ছড়ায় মোড়া ঘোড়ার গাড়ি--অৰ্ধেন্দু বিশ্বাস 
৬৮। ময়ূরপত্থী- অর্ধেন্দু বিশ্বাস 
৬৯। দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশ- চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
৭০। The Mystery of Banshee Tower—Enid Blyton 
৭১। Asoka—D.R. Bhandarkar 
৭২। The Complete Works of Friedrich Nietysche 
সারস্বত সমাজ 
৩৩৮, নেতাজী কলোনী, কলকাতা ৯০ 
১। আচাৰ্য্য চপলাকান্ত ভট্টাচার্য জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রস্থ--বিমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও সজল 
চৌধুরী সম্পাদিত 


সাহিত্যলোক 

৩২/৭, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা ৬ 
১। সূর্যোদয়ের দেশে _অজিতকুমার ঘোষ 
২। পত্রবন্ধু প্ৰীতিভূষণ--লক্ষ্মীকান্ত মাইতি সম্পাদিত 
ত। প্রসঙ্গ : পট, পটুয়া ও পটুয়া সঙ্গীত চিত্তরঞ্জন মাইতি 
৪। সালতামামি-_অলোক রায় 
৫। ভারত-ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ__রণজিৎকুমার সেন 
৬। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল 


১৯২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১০৮ বৰ্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


সুদীপ চক্ৰবৰ্তী 
৫৩, সারদা পাৰ্ক, গড়িয়া, কলকাতা ৮৪ 
১। জলপাথর---সুদীপ চক্রবর্তী 
সুধীর মল্লিক 
ডি/১, ইস্ট এভেনিউ, বিধানননগর, মেদিনীপুর 
১। আমি বাংলাদেশের কবি- সুধীর মল্লিক 
২। সাহিত্য কোন পথে--এঁ 
৩। স্মৃতি বিস্মৃতি--এঁ 
৪। আসামীর চিঠি_এ 
সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায় 
৭/১এ, গোপাল ব্যানার্জী লেন, কলকাতা ২৬ 
১। মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোকসাহিত্য-_সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায় 
সুব্রত পাহাড়ী 
গ্রাম বিজয়নগর, পোঃ পৌশী 
মেদিনীপুর (পূৰ্ব) 
১। উনিশ শতকের বাংলায় সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বরূপ- সুব্রত পাহাড়ী 
সুমিতা দাস 
বাংলা বিভাগ, রামমোহন কলেজ, কলকাতা 
১। রূপকথার আঙ্গিক : ীনাথের কবিতা ও গান সুমি দাস 
সুমিত্ৰা সাহা 
N.A. 20, অৰ্জুনপুর রাজার হাট, কলকাতা ৫৯ 
১। রবিজীবনে খেলা ও খেলা ভোলার দিন- সুমিত্রা সাহা 
সুশাস্তকুমার চক্ৰবৰ্তী 
ঘাসিয়াডা, সোনারপুর, ২৪পরগনা দে) 
১। ভোজ সুপাজয়ুমার চক্রবর্তী 
সুশান্তকৃষ্ণ দেব 
বি. এল. ৩১৯, সম্টলেক, কলকাতা ৯১ 
১। তিন শতাব্দীর শোভাবাজার রাজবাড়ী__সুশান্তকৃষ্ণ দেব 
সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
“সত্যশ্রী” ত্যান্ডরুজ পল্লী, শান্তিনিকেতন 
১। শিল্পী রামকিস্কর আলাপচারি--সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২ 
১। বিলেতে অরূপকান্ত__হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
হারাধন দত্ত 
গভঃ হাউসিং এস্টেট, ব্লক-পি, ফ্ল্যাট-৯, বালিটিকুরী, হাওড়া, 


১৪০৮-এর উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ১৯৩ 


১। চূণীতীরের কথা ও কাহিনী--হারাধন দত্ত 
হেনা চৌধুরী 
১০৯/২০, হাজরা রোড, কলকাতা-২৬ 
১। নেতাজীর রানী সৈনিকরা_ হেনা চৌধুরী 
DN. Goswami 
Tribal Research Institute Govt. of Tripura. Agartala 
>| The Karbeng of Tripura—D.N. Goswami 
Nanigopal Das 
17, Dattabad Road, Kolkata 64 
১1 The British in India : Their Contritution—Nanigopal Das 


১৪০৭-এর উপহৃত পুস্তকের তালিকা / সংযোজন 
অশোককুমার রায় 
৫/৫, কালীচরণ ঘোষ রোড কলিকাতা ৫০ 

১। মনস্বী বিপ্লবী শিবনারায়ণ রায়__স্বরাজ সেনগুপ্ত স. 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকার মালিকানা ও অন্যান্য 
বিষয়ের বিবৃতি 
(৮নং ধারা অনুযায়ী, ফৰ্ম নং-৪) 


: কলকাতা 
: ত্রৈমাসিক : আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র 
: শ্যামল সাউ 
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬ 
: শ্্ীকল্যাণকুমার রায় 
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
: ভারতীয় নাগরিক 
: শ্রীপ্রভাতকুমার দাস 
: ভারতীয় নাগরিক | 
: ২৪৩/১, আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোড, কলকাতা-৬ 
: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
: ২৪৩/১, আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোড, কলকাতা-৬ 


আমি শ্রীকল্যাণকুমার রায় জানাচ্ছি যে উপরি-উক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান 
ও বিশ্বাস মতে সত্য। 


স্বা. শ্রীকল্যাণকুমার রায় 
'_ প্রকাশক 





সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


১০৭ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা 


সূচিপত্র 


পত্ৰিকা প্ৰসঙ্গ 
প্রভাতকুমার দাস / ১-৪ 
সুকুমার সেন-এর রবীন্দ্রনাথ 
সত্যজিৎ চৌধুরী/ ১ 
বেদপাণিনি ও সুকুমার : পাণিনির আবিষ্কার : তার আশু ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য 
গৌরী ধর্মপাল / ২৩ 
দুটি মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে কিছু কথা 
অক্ষয়কুমার কয়াল / ৭০ 
কবি দ্বিজেন্্রনাথ 
জ্যোতিভূষণ চাকী / ৩০ 
মধুসূদন সমালোচনার ধারা : (১৮৭৩-১৯০০) 
সুকুমার রায় / ৩৮ 
কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ : শতবর্ষের মূল্যায়ন 
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য / ৭৩ 
শৈলজানন্দ : জীবনীপঞ্জী ও গ্ৰন্থপঞ্জী 
প্রভাতকুমার দাস / ৩০ 
তীর্থক্কর অমিয় চক্রবর্তী 
সুমিতা ভট্টাচার্য / ৮১ 
অমিয় চক্রবর্তী :জীবনীপঞ্জী ও গ্ৰন্থপঞ্জী 
প্রভাতকুমার দাস / ৩০ 
আর্ধ্যদর্শন সম্পর্কে দু-চার কথা 
স্বপন বসু / ৯০ 
আর্ধ্যদর্শন : সংখ্যাক্রমিক রচনাপঞ্জি 
অরুণটাদ দত্ত / ৯০ 
অবতরণিকা 
যোগেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভৃষণ 
উপহত পুস্তকের তালিকা : ১৪০৭ / ৯০ 
১৪০৭ বঙ্গাব্দের কাৰ্য্যবিবরণ 
কল্যাণ রায় / ৯০ 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উল্লেখযোগ্য 
কয়েকটি প্ৰকাশন 


ভারতকোষ : ১ম-৫ম খণ্ড 
একত্রে মূল্য : টা. ৯০০.০০ 


বাংলা সাহিত্যের একমাতক্ৰ নির্ভরযোগ্য জীবনীকোষ 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ১ম-১৮শ খণ্ড 
একত্রে মূল্য :টা ৭৫০.০০ 
পৃথক খণ্ডও বিক্ৰয় করা হয় 


॥ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার নতুন গ্ৰন্থ৷ 


রোজাউল করীম — জহর সেন 

প্রবোধচন্দ্ৰ সেন " নীলরতন সেন 
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত শ্যামাপ্রসাদ দাস 
মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা শ্যামল চক্রবর্তী 
শক্তি চট্টোপাধ্যায় সমীর সেনগুপ্ত 
পরিমল গোস্বামী পিনাকী ভাদুড়ী 


বাংলায় হিন্দু-মুলসমান সম্পর্ক ॥ টা. ২৫.০০ 
-_জগদীশনারায়ণ সরকার 
একেই কি বলে সভ্যতা ? বুড় সালিকের ঘাড়ে রো (৯ম মুদ্রণ) 
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত ॥ টা. ২৫.০০ 


মেঘনাদবধ কাব্য (৫ম মুদ্ৰণ) = মাইকেল মধুসূদন দত্ত ॥ টা, ৮০.০০ 
কৃষ্ণচরিত্র (ওয় মুদ্রণ) সপ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ টা. ১৩০.০০ 
কৃষ্ণকান্তের উইল (৮ম মুদ্রণ) চে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ টা. ৪০.০০ 
পরিষৎপরিচয় (২য় মুদ্রণ). = ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ টা. ৩৫,০০ 


বন্য সহিত পৰিষৎ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্পলচন্দ্র রোড 
কলকাতা ৭০০ ০০৬ || ফোন : ২৩৫০-৩৭৪৩ 





বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


২৪৩/১, আচাৰ্য প্রফুল্পচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
(1 


সম্পাদকের প্রতিবেদন : ১৪০৮ বঙ্গাব্দ 


মাননীয় সভাপতি ও মাননীয সদস্যবৃন্দ, 

বিগত বছরে সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্প জগতের এবং জনজীবনের বেশ কয়েকজন 
গুণীজন এবং নেতাকে আমরা হারিয়েছি। ১৪০৮ বঙ্গাব্দে আমরা হারিয়েছি অভিনেত্রী ছায়া 
দেবী, সাহিত্যিক লোকনাথ ভট্টাচাৰ্য, কবি ও লোকসংস্কৃতিবিদ তুষার চট্টোপাধ্যায়, জনস্বাস্থ্য 
আন্দোলনের অন্যতম পূরোধা সুখময় ভট্টাচাৰ্য, স্বাধীনতা সংগ্রামী শৈলেন দাশগুপ্ত, 
চিত্রপরিচালক অমিত সেন, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শৈলেন দাস ও পীযূষকাস্তি সরকার, কবি 
রণজিৎ সিংহ, সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, যন্ত্রশিল্পী বটুক নন্দী, কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, 
চিত্ৰাভিনেতা প্রদীপকুমার (বটব্যাল), সাহিত্যিক-সাংবাদিক অমিতেশ মাইতি, সাংবাদিক 
তুষার পণ্ডিত এবং চিত্ৰাভিনেত্ৰী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি অধ্যাপক সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
চিত্রাভিনেতা অশোক কুমার, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, পরিষদের 
আজীবন সদস্য মণীন্দ্রকুমার কুণ্ড। এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত হন লোকসভার অধ্যক্ষ 
বালাযোগী। এঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, সমবেদনা জানাই এঁদের আত্মীয়-পরিজনদের। 

গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি অকালে প্রয়াত আমাদের দুজন একাস্ত 
আপনজনকে-_ পরিষদের পত্রিকাধ্যক্ষ প্রশাস্তকুমার দাশগুপ্ত এবং পরিষদের কর্মী গ্রন্থাগার 
সহায়ক শঙ্করলাল ভট্টাচার্যকে। এঁরা রেখে গেছেন এঁদের পরিবার, এবং অগণিত গুণমুগ্ধ 
মানুষকে। এঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, সমবেদনা জানাই এঁদের আত্মীয়-পরিজনদের | 


মাননীয় সদস্যবৃন্দ, 
এবার নিয়ে পর পর চারবছর বার্ষিক সাধারণ সভায় মুদ্রিত প্রতিবেদন পেশ করছি। 


বিগত বছরে কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির মোট বারটি অধিবেশন হয়েছে। কয়েকজন সদস্য 
প্রায় সবকটি সভাতেই উপস্থিত ছিলেন। দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে সদস্যগণের ভোটে 
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নিৰ্বাচিত দুজন কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য কোনো সভাতেই উপস্থিত ছিলেন না। তিনজন সদস্য 
মাত্র একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের উপস্থিতি আশানুরূপ। 

আয়-ব্যয় উপসমিতির নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে সভা হয়েছে। প্রকাশন, গ্রন্থাগার, 
ভারতকোষ ইত্যাদি উপসমিতির বেশ কয়েকটি সভা হরেছে। ভবন-সংস্কার উপসমিতির 
নিজস্ব বৈঠক হয়েছে। এছাড়া সংস্কারের বিভিন্ন পর্যায়ে কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির প্রায় প্রতিটি 
সভাতেই কাজ নিয়ে বহুবার বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। 

পরিষদের নিয়মাবলী সংশোধন উপসমিতি খসড়া নিয়মাবলী আগেই প্রস্তুত 
করেছিলেন। তবে অনিবার্ধকারণবশত কার্ধনির্বাহক সমিতিতে তা আলোচনা করা সম্ভবপর 
হয় নি। 

১৪০৮ বঙ্গাব্দে ২৩৭ জন সাধারণ সদস্যপদ এবং ২৫ জন আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ 
করেছেন। | 

সুদীৰ্ঘকাল বাদে ভবন সংস্কার, আধুনিকীকরণের স্বপ্নপূরণে প্রথম ধাপে কমপিউটার 
র্যাকে ম্যাজেনাইন ফ্লোর তৈরির প্রস্তুতি, চারজন অশীতিপর প্রাক্তন এবং বর্তমান পরিষদ 
সভাপতির সংবর্ধনা সব মিলিয়ে এ বছরটা পরিষদের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য বছর। 

বিগত ৫০/৬০ বছরের মধ্যে পরিষদ ভবন-সংস্কারের কাজ হয়নি। স্বভাবতই পূর্বে 
কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। সংস্কারের নানা পর্যায়ে বিভিন্নমুখীন. সমস্যা ছিল। তাই প্রতি 
পদে আলোচনা করে পরামর্শ নিরে ধাপে ধাপে এগুতে হয়েছে। নানা সংশয় ছিল, দ্বিধা 
ছিল, আশঙ্কাও ছিল। নানা দিক থেকে নানা বাধার সম্মুখীনও হতে হয়েছে। মেরামতি 
চলাকালীন পাঠক-পরিষেবা কিভাবে চালু রাখা যায়, দপ্তরের কাজই বা কিভাবে করা যাবে 
সেসব চিন্তাও ছিল। { +, 
"_ পাঠকক্ষে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত দেওয়াল জোড়া টানা বিশাল আলমারি সরানো 
জরুরি ছিল। তা সরানো এক বিরল অভিজ্ঞতা। অবশেষ এ কাজ করানোর জন্য কাগজে 
নামে ৫৭/৬ রাজা দীনেন্দর স্ট্রিট, কলকাতা-৬-এর একটি সংস্থাকে এই কাজে নিযুক্ত করা 
হয়। তারা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেওয়াল থেকে আলমারি সরাতে সক্ষম হন। 
দেওয়াল মেরামত শেষে আলমারিকে আবার তার আগের জায়গায় তারা লাগাতে 
পেরেছেন। এ কাজে খরচ হয়েছে ১৫,.৫৬০/- টাকা। 
আলমারি সরানোর ব্যাপারে অন্য সমস্যাও ছিল। আলমারিগুলিতে ছিল ১২/১৪ 
হাজার বইতে ঠাসা। বইসহ আলমারি সরানো অসম্ভব । তাই তার আগে সমস্ত বই আলমারি 
থেকে নামিয়ে, যেমনটি ছিল তেমনিভাবেই দোতলায় তুলে মিউজিয়ম ঘরে মেঝেতে 
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টারপলিন পেতে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। আলমারি পুনরায় লাগানোর পর তা পালিশ করা 
হয়। তাব পর দোতলা থেকে বই নামিয়ে আবার তা আলমারিতে সাজানো হয়েছে। একাজ 
মুটে/মজুরের কাজ নয়! তাই পরিষত-কমীদের দিয়েই এ কাজ করাতে হয়েছে। 

গুরুতর সমস্যা ছিল স্ট্যাকরুম মেরামতিতে। স্ট্যাককমে বারটি স্তম্ভে ফাটল দেখা 
দিয়েছিল আগেই। তাই প্রথমেই ফাটল সম্পর্কে সরকারি ইপ্রিনিয়ারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হয়েছিল। তারাও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখেছিলেন। বারটি স্তম্ভে মানুষসমান গর্ত 
খুঁড়ে দেখা গেল লোহার যে বিশাল জয়েস্টগুলির ওপর পুরো ভবনটি দাঁড়িয়ে আছে তার 
সবকটিতেই তলার দিকে মরচে পড়ে সেগুলি বিপজ্জনকভাবে ক্ষয়ে গেছে। কয়েকটি স্তম্ভের 
নীচে কিছুই ছিল না, সবটাই ক্ষয়ে যাওয়ায় কার্যত ঝুলছে। ইঞ্জিনিয়ারদের অভিমত, এভাবে 
চলতে থাকলে বছর তিনেক বাদে ভবনটি হঠাৎই একদিন ধসে পড়তো। সেরকম কোনো 
ঘটনা ঘটলে তা হতো মর্মাস্তিক। বাংলার মানুষ আমাদের ক্ষমা করতেন না। 

সরকারি উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ারদের তত্বাবধানে প্রতিটি স্তম্ভের জয়েস্টগুলি মেশিন দিয়ে 
মরচে মুক্ত করা হয়। এর পরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেন। 
জয়েস্টগুলির দুদিকে একদম নীচ থেকে লোহার রেল এবং পাত ওয়েল্ডিং করে লাগানো 
হয়। এর পর মোটা লোহার রড দিয়ে নীচ থেকে ওপরে পর্যন্ত বড় খাঁচা তৈরি করে পুরোটা 
কংক্রিট করে দেওয়া হয়। ঘটনা এমন ঘটবে এবং এরকম একটি বিরাট ক্ষয় ধরা পড়বে 
তা কারোই জানা ছিল না। স্বাভাবিকভাবে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের এস্টিমেট সরকারি 
ইঞ্জিনিয়াবেরা আগে করেন নি এবং এর খরচও সরকারের গ্রস্থাগার-পরিষেবা বিভাগ মঞ্জুর 
করেন নি। এতদসত্তেও এরকম বিপজ্জনক অবস্থায় মেরামতির কাজ ফেলে রাখা যায় না 
এই চিন্তায় টাকা মঞ্জুর না-থাকা সত্তেও জরুরি ভিত্তিতে পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়াবগণ একাজ 
সমাধা করেছেন। 

যাই হোক, যার শেষ ভাল তার সব ভাল! এই অবসরে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারদের 
আস্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ঠিকাদারি সংস্থাও গুরুত্ব সহকারে একাজ করেছেন। তাদেরও 
ধন্যবাদ জানাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারেব অবসরপ্রাপ্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীঅসিম মিত্র আমাদের 
অনুরোধে মেরামতি, বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত পিলারগুলির কাজ পরিদর্শন করেন, এই কাজে 
যুক্ত ইঞ্জিনিয়ারদের মূল্যবান পরামর্শ দেন। তাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। 
আসবাবপত্র এক ঘর থেকে আব্‌ এক ঘরে, এক তলা থেকে আর এক তলায় বাব বার 
সরানোর কাজ পরিষদের কর্মচাবীরাই করেছেন। এ কাজ করতে হয়েছে হয় ছুটির দিনে 
আর না হয় সকালে পরিষৎ খোলার আগে। এজন্য অবশ্য তাদের বাড়তি সময় কাজের 
জন্য নির্ধারিত হাবে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। তবে নিরন্তর তারা যে অমানুষিক পরিশ্রম 
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করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন সেজন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। গ্রন্থাগার 
কর্মিগণ দীর্ঘকাল প্রচণ্ড ধুলোবালির মধ্যেও পাঠক-পরিষেবা চালু রেখেছেন, দপ্তরের 
অন্যান্য কর্মচারীরাও পরিষদের অফিস সংক্রান্ত জরুরি কাজ করেছেন, তাদেরও অভিনন্দন 
জানাই। সর্বোপরি ধন্যবাদ জানাই অগণিত পাঠকদের যারা একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির 
মধ্যেও নানা অসুবিধা মেনে নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহবোগিতা করেছেন। 


পুথিশালা ও চিত্রশালা ' 

পরিষদের মিউজিয়ম ঘরের জরুরি মেরামতির কাজ দিয়েই ভবন সংস্কাবের প্রথম 
পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছিল। মিউজিয়ম ঘরে যে-সমস্ত মূল্যবান সংগ্রহ এবং পুধিঘরের 
সমস্ত পুথি মেরামতির সময় সভাগৃহে স্থানাস্তরিত করতে হয়েছিল, মেরামতির কাজ সম্পন্ন 
হবার পর সমস্ত দ্রব্য আবার পুরনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে৷ সমস্ত পুথি আবার 
পুথিশালার দুটি ঘরে সাজানো হয়েছে। পুথি যে লাল খেরো কাপড়ে মুড়ে বেঁধে রাখা হয় 
তার অধিকাংশই ময়লা হয়ে গিয়েছিল। সেগুলি বাতিল করে প্রতিটি পুথি পরিষ্কার করে 
নতুন কাপড়ে মুড়ে রাখার কাজ চলছে এবং তা প্রায় শেষ হবার মুখে। 

অনিবার্যকারণবশতঃ চিত্রশালা পুনর্নির্মাণের কাজ এখনও প্রাথমিক রে রয়ে গেছে। 
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এ কাজ শুরু করার পরিকল্পনা চলছে। - 

জরুরি ভিত্তিতে কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিল্পী জীসমীর ঘোষ তৈলচিত্র 
সংরক্ষণের কাজ শেষ করেছেন! এখনও অনেক চিত্র সংরক্ষণের কাজ বাকী রয়েছে। - 
আয়-ব্যয় 

আপনাদের আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, এবার নিয়ে ডি 
বছরের অডিট রিপোর্ট সহ আমরা বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছি। কার্যনির্বাহক 
সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হিসাবরক্ষণ ও অডিটের কাজে অভিজ্ঞ শ্রীনারায়ণ আইনকে 
চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। মূলতঃ তার প্রচেষ্টাতেই এই বছরের অডিট সম্পন্ন 
করা-গেছে। অডিটের এই সাফল্যটুকু ধরে রাখতে হলে উক্ত কর্মচারীর সহায়তা অবশ্যই 
প্রয়োজনীয়। 

অডিট আপ-টু- নি ভান 
দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত গুরুদায়িত্ব প্রতিপালন করার জন্য আমি কোষাধ্যক্ষ শ্রীবিমল 
চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই। 


প্রথমেই গ্রস্থাগার-পরিষেবার বিষয়ে একটি তুলনামূলক চিত্র পেশ করছি। . 


গ্ৰন্থাগীর সংক্ৰান্ত বিবরণ 
১৪০৭ ১৪০৮ 
১। পবিষৎ খোলা ছিল ২৪৬ দিন ২৭০ দিন 
২। গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছেন ৫৫৭৯ জন ৫৯০৫ জন 
৫৩৩ (লেনদেন) ৫৪৫ (লেনদেন) 
৫০৪৬ (পাঠকক্ষ) ৫৩৬০ (পাঠকক্ষ) 
৩। সর্বোচ্চ উপস্থিতি লেনদেন ও ৬ (১৬ ১২.১৪০৭) ৯ (১২৭.১৪০৮) 
পাঠকক্ষ বিভাগে ৩৭ (২০.১ ১৪০৭) ৩২ (২২.১১.১৪০৮) 
৪। মোট পঞ্জীভুক্ত পুস্তক ৪৭২ ৬০০ 
বাংলা ৩২৫ বাংলা ৪২৮ 
পত্রিকা ৯০ পত্রিকা ১৩২ 
অন্যান্য ৫৭ অন্যান্য ৪০ 
৫। মোট বাঁধাই ৫৭৮ টি ৪২২ টি 
বেই ও পত্রপত্রিকা) 
৬। ল্যামিনেশন হযেছে ৭৮৫৫ পৃষ্ঠা ৯৩৮৫ পৃষ্ঠা 
৭] গ্রন্থাগার বিভাগে 
জেবক্স হয়েছে ৯০৮৭ কপি ৯৩৮৫ কপি 
৮। উপহার স্ববূপ যে বই 
পাওযা গেছে তার মোট মুল্য ২৩,৮৯৬ টাকা ৩৫,৫৮০ টাকা 
গ্রন্থাগার ব্যবহার সংক্রান্ত বিবরণ 
লেনদেন পাঠকক্ষ 
১৪০৭ ১৪০৮ ১৪০৭ ১৪০৮ 
দর্শন ১০০ ৫ ৮ ৭২ ৭৫ 
ধৰ্ম ২০০ ৩ ৫ ২৮০ ৩০০ 
সমাজ ৩০০ ঙ ৬ ১৯৬ ২০০ 
শিক্ষা ৩৭০ ৪ ৭ ৬৫ ৬৮ 
ভাষা ৪০০ ১ ৩ ১১৮ ১২৫ 


লেনদেন ' পাঠকক্ষ- 

১৪০৭ ১৪০৮ ১৪০৭ ১৪০৮ 
বিজ্ঞান ৫০০ . | ০ ২ ২২ ২৫ 
ফলিত বিজ্ঞান ৬০০ | ২ ৩ | ৮ ১০ 
শিল্পকলা ৭০০ ১ ২ ২০ ২২ 
সঙ্গীত ৭৮০ | ২৮ ৩০ ১৬১ ১৯২ 
সাহিত্য ৮০০ ৪৭৮ ৪৬০ ৪২৯৬ , ৪৫২৮ 
ভৌগোলিক বৰ্ণনা ৯১০ ৬ ৭ ১০৫ ১২৫ 
জীবনী ৯২০ ৷ ৬০ ৮০ - | ৮৩০ ৯১৫ 
ইতিহাস ৯৩০-৯৯৯ ৭ ৭ ৪২৬ ৪৮২ 
সহায়ক গ্ৰন্থ ০০০ ২ টি ৪২৬ ২০৫ 
পত্র-পত্রিকা _ -= -- ৪১৯১ ৪৫১০ 
অন্যান্য গ্রন্থ | | 2 
(হিন্দী, ইংরেজি, সংস্কৃতত _ ৮ ৫ ৪১৬ ৪৮০ 














৬১১ ৬২০ ১১৬৩২ ১২,২৬২ 


উপরের চিত্র দেখে বোঝা যাচ্ছে আলোচ্য বছরে ভবনের মেরামতি কাজ চলতে 
থাকায় নানা অসুবিধা সত্বেও প্রায় সমস্ত বিভাগেই আগের বছরের তুলনায় উন্নতি 
পরিলক্ষিত হচ্ছে। . 
আকারে হলেও ম্যাজেনাইন ফ্লোর তৈরি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে 
কাগজে টেন্ডার নোটিশ দিয়ে যে দরপত্রগুলি পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যে সর্বনিম্ন দরের 
ভিত্তিতে মেসার্স হিমালাক্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৩/২বি সুহাসিনী গাঙ্গুলী সরণী, কলকাতা- 
২৫ নামক সংস্থাকে নির্বাচিত করা হয়। স্ট্যাকরুম মেরামতির কাজ শেষ হলে উক্ত সংস্থাকে 
কাজ করার অনুরোধ জানানো হয়। এই কাজে সৰ্বনিম্ন দর ছিল ৯৩,০০০/- টাকা । কাজটি 
ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বাড়তি স্থান সন্কুলানের ব্যাপারে আমাদের পরীক্ষা ফলপ্রসূ 
হয়েছে। এতে পাঁচ হাজারেরও বেশি বই রাখা যাবে। 


প্রকাশন 


পত্রিকা তথা প্রকাশন অধ্যক্ষ প্রশাস্তকুমার দাশগুপ্তের অকাল প্রয়াণে প্রকাশনের কাজে 
সাময়িকভাবে ছেদ পড়ে। বাৰ্ষিক অধিবেশন থেকে নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচিত না হওয়া পৰ্যন্ত 
সম্পাদকই প্রকাশনার কাজকর্ম পরিচালনা করেছেন। 


৭ 


সাহিত্য-সাধক-চ্রিতমালার ক্ষেত্রে এ সময়ে যথেষ্ট অগ্ৰগতি হয়েছে। বিধুশেখর 
আগেই। বই মেলার সময়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং মহম্মদ কুদরত-এ-খুদার জীবনী গ্রন্থ 
দুটিও প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তেব জীবনীও প্রকাশিত হয়েছে। 
চরিতমালার ষোড়শ বণ্ড দীর্ঘদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল প্রতিষ্ঠা দিবসে পরিষৎ সভাপতি 
আনুষ্ঠানিকভাবে সপ্তদশ খণ্ড প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে অষ্টাদশ খণ্ডও প্রকাশিত হযেছে 

চরিতমালার যে জীবনী গ্রস্থগুলি লিখতে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে আরও দশজন 
সাহিত্য-সাধকের জীবনীর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। সেগুলি প্রকাশনার নানা পর্যায়ে 
রয়েছে। পূর্বতন উপসমিতি আরও প্রায় যে সতেরজন সাহিত্য-সাধকের জীবনী লেখার ভার 
বিভিন্ন লেখকের উপরে অর্পণ করেছিলেন তা একটু তাগাদা দিয়ে তুলে আনতে পারলে 
আরও কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভবপর হবে এবং অচিরেই উনবিংশ ও বিংশ খণ্ড প্রকাশ 
করা যাবে বলে আশা করা যায়। 

পরিষৎ প্রকাশিত বহু মূল্যবান পুস্তক দীর্ঘকাল অমুদ্রিত ছিল। সেগুলি নতুন মুদ্রণের 
সিদ্ধান্ত নেওযা হয়েছিল। শরতকুমারী চৌধুরানী রচনাবলী, একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড় 
শালিকের ঘাড়ে রো, এবং কৃষ্ণকান্তেব উইল প্রকাশিত হয়েছে। বইমেলা সময় মেঘনাদবধ 
কাব্য, কৃষ্ণচরিত্র এবং সংবাদপত্রে সেকালেব কথা (১ম খণ্ড) প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল। 

বর্তমান উপসমিতি সাহিত্য-সাধকদের জীবনী লেখার ব্যাপারে একটি বাস্তবোচিত 
তালিকা প্রস্তুত করেছেন। তবে লেখকনির্বাচন এখনও হয়নি। 

সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত পাঁচ খণ্ডে “পদকল্পতরু” পরিষৎ থেকে প্রায় আশী বছর পূর্বে 
প্রকাশিত হয়েছিল। এটি নতুন করে ছাপাবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রথম দুটি খণ্ডের কম্পোজ 
হয়ে গেছে। প্রথম খণ্ডের প্রুফ দেখার কাজ চলছে। আগামী বই মেলায় এটি প্রকাশ করবার 
পরিকল্পনা রয়েছে। 

হাজার বছরের পুরাণ বাঙালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা মুদ্রণের প্রথম অবস্থাতেই 
জীর্ণ কিছু পৃষ্ঠা ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। যাহোক, প্রথম সংস্করণের আর একটি ভালো কপি পাওয়া 
গেছে। তা থেকে ফটো কপি ছাপানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সংযোজনী অংশ অবশ্য 
কম্পোজ করেই ছাপতে হবে। 

ভূমিকা ও টীকা সহ ‘বসস্তক’ পত্রিকার প্ৰতিলিপি ছাপিয়ে একটি বই প্রকাশের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কিছুটা সমস্যা এখনও রয়েছে। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” পৃথির প্রতিটি পাতার চিত্রলিপি সহ উক্ত বই প্রকাশনার এখনও সমস্ত 
জটিলতার অবসান হয়নি। নতুন করে তা নিরসনের প্রচেষ্টা চলছে। 

মাঝে মাঝে ‘দেশ’ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবার ফলে পুস্তক বিক্রয়ের পরিমাণ 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আসাম, পাঞ্জাব থেকেও মাঝে মাঝে বই সরবরাহের অনুরোধ 
আসছে। বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থের কয়েক বছরের চিত্র পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হল। 


বঙ্গাব্দ টাকা 


১৪০৪ ৬৭,৭৬৩ ৯০ 
১৪০৫ ৯৯,৬০৯.০০ 
১৪০৬ ১,০৯,৯০০.৮০ 
১৪০৭ ২,৩০,৫৯১.৬৫ 
১৪০৮ ২,২৬,৭৬৮ ৬৫ 


এর মধ্যে বইসেলায ১৪০৬ বছরে পাওয়া গিযেছিল ২২,৬৫০/- টাকা, ১৪০৭ 
বঙ্গাব্দে বিক্ৰয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ৬০,২০৮.৫০। অকাল বর্ষণে বিগত বই মেলায় সমস্ত 
প্রকাশন সংস্থারই বিক্রয় কম হয়েছে। আমাদেব প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৪৪,৭১৭ টাকা! প্রাপ্ত 
অর্থের পরিমাণ আগের বছরেব তুলনায় এত কম হলেও সারা বছরে বিক্রয়ের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাপ্ত মোট অর্থের পরিমাণ সামান্য কমেছে। আকাদেমি প্রাঙ্গণে বই বাজ্জার 
থেকে এবারে ১৬,৭২৩.৭৫ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। 


ভারতকোষ 


ভারতকোষের প্ৰায ৫০০০টি আইটেম আছে। তা বিষয় অনুযায়ী বৰ্গীকবণের কাজ 
অনেকটা এগিয়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞদেব একটি টীম এ কাজ করছেন। 


হাতে-কলমে লেখাগুলিকে বিষয়ভিত্তিক এক জায়গায় নিয়ে আসার কাজে দু-চারজন 
সহায়ক নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে মেরামতি কাজ চলতে থাকায় স্থানাভাবে সে 
কাজ শুক করা যায় নি। এবারে সে কাজে হাত দিতে হবে। এই প্রস্তুতিপর্বে সময় প্রয়োজন। 
পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক যে আলোচনাগুলি শুরু হয়েছে সেগুলোও সংগঠিত করতে হবে। 


দুটি স্মরণসভা 


পরিষদের একাস্ত আপনজন প্রযাত পত্রিকাধ্যক্ষ প্রশাস্তকুমার দাশগুপ্ত এবং 
পরিষদকর্মী শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের স্মরণে দুটি সভা হয়েছে। 


প্রয়াত প্রশাস্তকুমার দাশগুপ্তের স্মরণে সভাটি হয়েছিল পাঠকক্ষে ১৫ আষাঢ় 
১৪০৮/৩০ জুন ২০০১! এ সভায় পৌরোহিত্য করেন বর্ষীয়ান সহসভাপতি শ্রীকানাইচন্দ্ 
পাল। স্মৃতিচারণ করেন শ্রীপিনাকেশ সরকার, শ্রীমতী সোমা মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যজিৎ 
চৌধুরী, শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুবন্ধু ভট্টাচার্য, শ্রীমতী রত্বা রায় এবং সম্পাদক 
শ্রীকল্যাণকুমার রায়। প্রয়াত প্রশাস্তকুমারের পুত্র শ্রীতথাগত দাশগুপ্ত ‘বাবা’ এই শিরোনামে 
যে পিতৃস্মৃতি লিখেছিলেন তা পড়ে শোনান শ্রীমতী মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রচর্চা ভবন 
০০০০০০০০০০০ 
বাগটী। 


৯ 


প্রয়াত শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের স্মরণসভাও পাঠকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৩ ভাদ্র 
১৪০৮ (৯ সেপ্টেম্বর ২০০১)। এ সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষৎ সভাপতি 
শ্রীঅসিতকুমার বন্য্োপাধ্যায়। স্মৃতিচারণ করেন শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী, শ্রীরমাকাস্ত 
চক্ৰবৰ্তী, শ্ৰীঅশোক ভট্টাচাৰ্য, শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী, শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায়, শ্ৰীষ্বপন বসু, 
শ্রীকুমুদকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীসুবন্ধু ভট্টাচার্য, শ্রীনির্মল নাগ, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীঅরুণটাদ দত্ত, শ্রীভবতোষ দত্ত ও শ্রীমতী অরুণা চট্রোপাধ্যায়। সভায় সঞ্চালকের দায়িত্ব 
পালন করেন এবং স্মৃতিচারণ করেন পরিষৎ সম্পাদক শ্রীকল্যাণকুমার রায়। 


সভাসমিতি 


আলোচ্য বছরে কয়েকটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়েছে! অবশ্য মেরামতির কাজে সভাগৃহ 
এবং মিউজিয়ম ঘর দীর্ঘকাল আটকে থাকায় মাসিক আলোচনা সভাগুলি সংগঠিত করা 
যায় নি। 


প্রতিষ্ঠা দিবস -- এবছরে ৮ শ্রাবণ ১৪০৮/২৪ জুলাই ২০০১ মঙ্গলবার পরিষদের 
১০৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপিত হয়েছে। সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষৎ সভাপতি 
শ্রীঅসিতকুমার বন্যোপাধ্যায়। পরিষৎ সম্পাদক শ্রীকল্যাণকুমার রায়ের স্বাগত ভাষণের পর 
অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণ দেন শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত, 
সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে তিনি এক মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। এ বছরে সাহিত্যিক 
হরনাথ ঘোষ পদকের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন অসমীয় সাহিত্যিক শ্রীহোমেন বড় 
গোহাঞি। তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তবে পুরস্কার গ্রহণে সানন্দে সম্মতি জানিয়ে 
যে চিঠি দিয়েছিলেন তা সভায় পড়ে শোনানো হয়। অর্চনা চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার প্রাপক 
সাহিত্যিক শ্রীমতী বাণী বসু। তিনি সভায় ভাষণ দেন। আলোচ্য বর্ষে একটি নতুন পুরস্কার 
প্রবর্তিত হয়েছে। পরিষদের প্রবীণ সহসভাপতি শ্রীকানাইচন্দ্র পালের দানে “রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়”-স্মৃতি পুরস্কার প্রবর্তিত হয়েছে। স্থির হয়েছে কোনো বিশিষ্ট ভাস্কর/ 
ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রদেশের শিল্পীকে প্রদত্ত হবে। প্রথম বছর দাতার ইচ্ছানুযায়ী 
বিশিষ্ট ভাক্কর/চিত্রকর শ্রীচিস্তামণি করকে এই পুরস্কাব প্রদান করা হয়। শারীরিক অসুস্থতা 
সত্ত্বেও বষীযান এই শিল্পী সভায় উপস্থিত হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন এবং প্ৰত্নতত্ব ও 
ভাস্কর্যের যোগসূত্র সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কোষাধ্যক্ষ শ্রীবিমল 
চট্টোপাধ্যায়। সমস্ত পুরস্কার-প্রাপককে রীতি অনুযায়ী মানপত্ৰ প্রদান করা হয়েছিল। সভায় 
উপস্থিত ছিলেন ১৭৯ জন। 

সংবর্ধনী সভা --- পরিষদের জীবনে এমন সংবর্ধনা সভা পূর্বে খুব কমই হয়েছে। 
পরিষদের প্রাক্তন এবং বর্তমান অশীতিপর চারজন সভাপতিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এঁরা 
বিশ্বাস এবং বর্তমান সভাপতি শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এ সভা পৌরোহিত্য করেন 


১০ 


বিশিষ্ট সাহিত্যক ও গবেষক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু। পরিষদ সম্পাদক শ্ৰীকল্যাণকুমার রায়ের 
স্বাগত ভাষণের পবে সভার কাজ শুরু হয়। মানপত্ৰ, উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ইত্যাদির মাধ্যমে 
সংবর্ধনা প্রদত্ত হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার দরুন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সভায় উপস্থিত 
থাকতে পারেননি। ওইদিনই তার বাড়িতে সমস্ত উপহার তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। 
সংবর্ধিত তিনজন প্রাক্তন এবং বর্তমান সভাপতির ভাষণে যেমন পরিষদের প্রতি অকৃত্রিম 
ভালবাসা ফুটে ওঠে, তেমনি তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও জানা যায়। অনেক 
অজানা তথ্যও তাদের বক্তব্যে পরিস্ফুট হ্য। সবশেষে শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু তার বক্তব্যে 
সবাইকে শ্রদ্ধা জানান। এ সভায পরিষদের অন্যতম সহসভাপতি শ্রীমতী নবনীতা দেবসেন 
ব্যক্তিগতভাবে তার লেখা বই সংবর্ধিত সবাইকে এবং শ্রীবসুর হাতে উপহার স্বরূপ তুলে 
দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবেন শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায় । সভায় মোট ১১২ জন উপস্থিত ছিলেন। 
সভায় সংগীত পবিবেশন করেন শ্রীদেবজিত্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী খদ্ধি চট্টোপাধ্যায় । 

প্রবোধচন্দ্র সেনের চিত্রপ্রতিষ্ঠা - ১ ভাদ্র ১৪০৮/১৮ আগস্ট ২০০১ শনিবার 
প্রবোধচন্দ্র সেনের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এই চিত্র উপহার 
দিয়েছেন প্রবোধচন্দ্রের পরিবার। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষৎ সভাপতি শ্রীঅসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যাষ। প্রবোধচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে আলোচনা করেন অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার 
মজুমদার। স্মৃতিচারণা করেন শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীমতী গাগী দত্ত, বিশিষ্ট অতিথি 
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়! প্রবোধচন্দ্রের কন্যা তার পিতার প্রিয় গানগুলি গেয়ে শোনান। 
সভায় স্বাগত ভাষণ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক শ্রীকল্যাণকুমার রায়। সভায় 
মোট উপস্থিত ছিলেন ৫৮ জন। সভাশেষে প্রবোধচন্দ্র পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে মিষ্টি 
দিযে আপ্যায়ন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সভার সমস্ত খরচও প্রবোধচন্দ্রের পরিবারই 
বহন করেছেন। 
আর্থিক সহায়তা 

পূর্বেই জানানো হয়েছিল গ্রন্থাগার-পরিষেবা বিভাগ পরিষৎ ভবন সংস্কারের জন্য 
৪,৫৭,৭৯৭/- টাকা মঞ্জুর করেছেন। পরবর্তী সময়ে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা মেরামতির জন্য দুই 
লক্ষ টাকা প্রদত্ত হয়েছে। গ্রস্থাগাব বিভাগের মন্ত্রী শ্রীনিমাই মাল এ বিষয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ 
নিষেছিলেন। উক্ত দপ্তরের অধিকর্তা, উপঅধিকর্তা এবং উপসচিবের সহৃদয় সহায়তাও 
আমরা সব সময়েই পেয়েছি। মেরামতি কাজ চলাকালীন অধিকর্তা পরিষদ পরিদর্শনও 
করেছেন। আমরা এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। উপরি-উক্ত অনুদান ছাড়াও গ্রন্থাগার বিভাগ 
যথারীতি পাঁচজন কর্মচারীর বেতনের দায়িত্ব বহন করেছেন। 

উচ্চশিক্ষা দপ্তবের মন্ত্রী শ্রীসত্যসাধন চক্রবর্তীও সবসমযে পরিষদের কাজকর্মের 
খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন। সরকাবের আর্থিক অনটন থাকা সর্তেও এ বছরে উক্ত দপ্তর 
পরিষৎ রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ সাত লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উপসচিব 
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মহোদয়ও পরিষদের সম্পর্কে সহানুভূতিশীল! দপ্তবের আযাকাউন্টস অফিসার এবছর 
পবিষদেব হিসাব ইত্যাদি সরেজমিনে দেখার জন্য পরিষদ পরিদর্শন করেন। এধরনের 
পরিদর্শন এই প্রথম। সমস্ত কাগজপত্র দেখে তিনি সন্তুষ্ট হন। অনুদান সম্পর্কে আমাদের 
আবেদনপত্রের সঙ্গে আরও কিছু তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র পেশ করার কথা বলেন এবং 
এবিষয়ে জরুরি কিছু পরামর্শ ও দেন। এঁদের সবার কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। 


কয়েকটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত 


পরিষৎ কর্মীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬২ বছর। তবে কারো স্বাস্থ্য ভাল থাকলে 
সন্তোষজনক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এক বছর করে আরও তিন বছর পুনর্নিয়োগ করা 
যেতে পাবে। গ্রন্থাগার সহায়ক শ্রীযামিনী মোহন আদক ১ অক্টোবর ২০০১-এর ৬২ বছর 
ব্যস পূর্ণ হওয়ায় তিনি অবসর গ্রহণ করেন। শ্রীআদক পুনর্নিয়োগের আবেদন 
জানিয়েছিলেন। কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রিভিউ কমিটির সুপারিশব্রমে 
শ্রআদককে এক বছরেব জন্য পুনর্নিয়োগ করা হযেছে। তিনি এ সময়ে সর্বশেষ প্রাপ্ত 
বেতনের সমতুল্য বেতন পাচ্ছেন। | 

পরিষদের গ্রন্থাগার সহায়ক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য ৪ সেপ্টেম্বব ২০০১ তাবিখে প্রয়াত 
হন। তার স্ত্রী শ্রীমতী আরতি ভট্টাচাৰ্য পরিষদের কোনো পদে তাকে নিয়োগের আবেদন 
জানান। নির্দিষ্ট কোনো শূন্য পদ না থাকা সত্তেও তার পাবিবারিক অবস্থার কথা বিবেচনা 
করে তাকে পরিষদের সম্পূর্ণ অস্থায়ী কর্মী হিসাবে ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত করা হয়। 
কমপিউটার প্রাপ্তি 

পরিষদের কাজকর্মের আধুনিকীকরণের স্বপ্ন আমাদের বছদিনের। তা পুরণ হবার 
আশা দেখা দিষেছে। লন্ডন শহরে অবস্থিত বাঙালিদের প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা আযাহেড 
(আযাকশন অন হেলথ, এডুকেশন আ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) একটি আধুনিক মডেলের 
কমপিউটার স্ক্যানার ও প্রিন্টারসহ পরিষদকে দান করেছেন। সংস্থার সম্পাদক ডাক্তার রাহুল 
মুখাৰ্জী একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তা পরিষদ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। পরিষদের পক্ষ 
থেকে ডাক্তার মুখার্জী এবং তার সহকমীদেব অভিনন্দন জানাই ৷ গ্রস্থাগার-পরিষেবার 
উন্নয়নে এবং ভারতকোষের কাজে এই কমপিউটাব প্রভৃত সাহায্য করবে। 
১৪০৯ বঙ্গাব্দের কিছু কাজ 


মাননীয সদস্যবৃন্দ, 

এই প্রতিবেদন ১৪০৮ বঙ্গাব্দের! কিন্তু ইতিমধ্যে ১৪০৯ বঙ্গাব্দের সাড়ে ছয় মাস 
অতিক্রান্ত। এই সমযে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে তার সংবাদ যদি না দেওযা যায় 
তাহলে সদস্যগণ দীর্ঘকাল সে কাজগুলি সম্পর্কে অন্ধকারে থেকে যাবেন। তাই সংক্ষেপে 


পপ! 
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তার কিছু বিবরণ নিচে দিচ্ছি। স্বভাবতই এর পূৰ্ণ বিবরণ আগামী বাৰ্ষিক অধিবেশনে পেশ 
করা হবে। 

১। উপরি-উক্ত কমপিউটার দোতলার ঘরে চালু করা হয়েছে। ক্যালকাটা আযাহেড- 
মনোনীত সংস্থা সীগনেট এই কাজে সহায়তা করেছে। কমপিউটার নিয়ে কাজকর্ম 
পরিচালনার ব্যাপারে একটি তত্বাবধায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে। গ্রন্থাগারের কাজকর্মে 
কমপিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে বেঙ্গল লাইবেরি আযসোসিয়েশন একটি প্রশিক্ষণ কৰ্মসূচী 
চালু করেছেন। পরিষদের পক্ষ থেকে কোর্স ফী বহন করে চার জন কর্মচারীকে ট্রেনিং দিয়ে 
নিয়ে আসা হয়েছে। 

২ ১৪০৯ বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠা দিবসে কবি শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবতীকে হরনাথ ঘোষ 
পদক এবং গবেষক শ্রীতারাপদ সাঁতরাকে অর্চনা চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (পদক) প্রদান করা হয়েছে বিশিষ্ট প্রত্বতত্ববিদ শ্রী 
কে. পাড্ডাইয়াকে। প্রতিষ্ঠা দিবসের বক্তা ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকী। এই 
উপলক্ষে তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়: ১. পরিমল গোস্বামীর জীবনী, প্রাচীন পুথির বিবরণ : 
মে খণ্ড এবং পরিষত-পত্রিকা (আচার্য সুকুমার সেন জন্মশতবর্ষ সংখ্যা)। 

৩। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পরিষৎ পত্রিকা এবং পরিষৎ প্রকাশিত পুস্তকের এক 
প্রদর্শনী এবং বর্ধিত হারে কমিশন দিয়ে তা বিক্রয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। এটি সম্ভব 
হয়েছিল কার্যনির্বাহক সমিতির বেশ কয়েকজন সদস্য বিশেষ করে সাহিত্য পরিষদ পাঠক 
সমাজের কয়েকজন উদ্যোগী কর্মী এবং পরিষদের কয়েকজন কর্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রমে । 
বিত্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ৫৭,৬৩৫.৭৫ টাকা। 

৪1 স্ট্যাকরুমে ছোট আকারে ম্যাজেনাইন ফ্লোর করার জন্য যে সংস্থাকে দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছিল তা সম্পন্ন হয়েছে। নবনির্মিত ওই র্যাকে পাঁচ হাজারেরও বেশি বাঁধাই 
পত্রিকার স্থান সঙ্কুলান হয়েছে। 

৫! অপর উল্লেখযোগ্য কাজ হল, ধুলোবালি ঝেড়ে পরিষদের সমস্ত পুস্তক নতুন করে 
র্যাকে সাজানো হয়েছে, লেবেলিং করা হয়েছে। পুজোর ছুটির মধ্যে কয়েকজন কর্মচারী 
কাজ করে একাজ শেষ করেছেন। ছুটির মধ্যে এই কাজে সম্পাদক ছাড়াও পুথিশালাধ্যক্ষ, 
দু/(একজন কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির সদস্য, পাঠক সমাজের প্রতিনিধি এবং কমীসংঘের 
সভাপতি উপস্থিত ছিলেন এবং তারা ওই কাজেও সাধ্যমত অংশগ্রহণ করেছেন এবং 


কর্মীদের উৎসাহ দিয়েছেন। প্রবীণ কর্মচারীদের কাছ থেকে জানা গেল প্রায় কুড়ি বছর বাদে 


আবার এভাবে র্যাক সাজানো হল। 

৬। পরিষদের মিউজিয়মকে পুনর্গঠন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
আর্কিওলজিক্যাল বিভাগের অধিকর্তা, পরিষদের শুভানুধ্যায়ী শ্রীগৌতম সেনগুপ্তের নেতৃত্বে 
ভারতীয় যাদুঘর এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের বিশেষজ্ঞসহ পাঁচজ্জনকে নিয়ে একটি 
উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠিত হয়েছে। 


আগামী দিনের কাজ 


এনডাউমেন্ট ফান্ডের টাকা ব্যাঙ্কে মেযাদী জমা' হিসাবে রাখা হয়েছে তা আপনারা 
সকলেই অবগত আছেন। প্রথমদিকে ৫০ লক্ষ টাকাব সুদ হিসাবে বছরে ৬.২৫ লক্ষ টাকা 
পাওয়া যেত। বর্তমান ব্যাঙ্কে সুদের হার কমে যাওয়ায় মাত্র ৪ লক্ষ টাকা পাচ্ছি। ১ ২৫ 
লক্ষ টাকা আয আমাদের কমে গেছে। অতি সম্প্রতি জানা গেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার 
আরও কমাবে! ফলে আমাদের এ বাবদ আবও কমবে। এদিকে পরিষদের খরচ প্রতিদিন 
বাড়ছে। বহু উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা এখনও গ্রহণ করা বাকী। তার জন্যও বিপুল অর্থেব 
প্রয়োজন। তাই অবিলম্বে তহবিল সংগ্রহে*ব কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। 

ভবন সংস্কারের কাজ প্রায় শেষ । এবাবে তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা কবতে 
হবে। ধুলোবালি থেকে মুক্ত বাখার ব্যবস্থা জরুরি। কাগজে টেন্ডার নোটিশ দিয়ে এ ব্যাপারে 
কোনো সংস্থাকে নিয়মিত সামুদায়িক সাফাই-এর জন্য নিযুক্ত করতে হবে। 

অগ্নি নির্বাপকের কোনো ব্যবস্থা এখন কার্যত নেই। তার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণের 
প্রযোজন আছে। 

স্ট্যাক রুমে নতুন প্রকারের ব্যাক বসানোর পরীক্ষা ফলপ্রসূ হয়েছে। এবারে ধীবে ধীরে 
তা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। 

গ্রন্থাগারের স্থানাভাবের সমস্যা মিটলে নতুন বই অবশ্যই কিনতে হবে। পাঠকদের 
কাছ থেকে আবশ্যিক বই কেনার জন্য সুপারিশ গ্রহণের কথাও ভাবতে হবে। 

যে সমস্ত পুস্তক বা পত্রপত্রিকার এখনও ক্যাটালগ হয় নি সে কাজে কর্মচারীদের সঙ্গে 
বসে পবিকল্পনা গ্রহণ কবতে হবে। 

সর্বোপবি গ্ৰন্থাগারে পরিষেবার উন্নতি ঘটাতে হবে। মাঝে মাঝে পাঠকদের সঙ্গে বসে 
তাদের অভাব-অভিযোগ পবামর্শ শুনতে হবে এবং প্ৰযোজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। 
কর্মচাবীদের সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা জরুরি। 

নিয়মিতভাবে মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত কবার যে পরিকল্পনা গৃহীত হযেছিল 
যা সভাগৃহ মেরামতির জন্য আটকে থাকায় অনুষ্ঠিত করা যায় নি তা এবাবে বাস্তবায়িত 
করা প্রয়োজন। 

উপদেষ্টা মণ্ডলীর সহায়তা এবং পরিকল্পনা মাফিক মিউজিয়মকে পুনর্গঠিত করতে 
হবে। অগ্রাধিকার দিয়ে ভারত কোষের কাজ শুরু করতে হবে এবং কমপিউটারও চালু 
করতে হবে। 

পরিষদের সমস্ত ধবনের সম্পত্তির ইনভেনটরি রেজিস্টাব চালু করতে হবে। 
প্রকাশনার স্টক টেকিং রেজিস্টার চালু করা এবং তাতে দৈনন্দিন লেনদেন লিপিবদ্ধ করার 
ব্যবস্থা গ্রহণও জরুরি। ব্যয়-বিধি চালু করার যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা বহাল রাখতে হবে। 
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পরিষদের প্রকাশনার সুচিস্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সাহিত্য-সাধক- 
চরিতমালার কাজে আরও তৎপর হতে হবে। শুধু প্রাচীন গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণই নয়, নতুন 
প্রকাশনার কথাও ভাববার সময় এসেছে। পুস্তক বিক্রয়ের নতুন নতুন ক্ষেত্রও আমাদের 
বের করতে হবে। জেলা সদর বা বড় শহর তো বটেই ত্রিপুরা, আসাম ইত্যাদি বাজ্ঞে পুস্তক 
বিক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন । প্রকাশিত গ্রন্থের প্রচারও জরুবি। 

পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশে আমরা এখনও দু/এক বছর পিছিয়ে আছি। পত্রিকাধ্যক্ষ এবং 
প্রকাশন উপসমিতি তা পূবণ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। আশা করি তাবা তা 
বাস্তবাধিত করতে পারবেন। 

পরিষদেব পিছনেব জমি অধিগ্রহণের ব্যাপাবে এল এ কালেকটরেট অফিস থেকে 
নতুন করে জমির নকশা ইত্যাদি জমা দেবার অনুরোধ জানিয়েছেন! একটি সংস্থাকে সে 
কাজেব ভাব দেওয়া হযেছে। নতুন নকশা জমা দেবাব কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে। 


মাননীয় সদস্যবৃন্দ, 

পবিষদের কাজকর্মে আমি সহকর্মীদের অকুষ্ঠ সহাযতা পেয়েছি। কর্মচাবীদের কাছ 
থেকে সহায়তা পেষেছি। তাদের সাহায্য ছাড়া দুরূহ পরিশ্রমসাধ্য নানা কর্ম সম্পাদন 
সম্ভবপব হত না। তাদের অভিনন্দন জানাই। 

সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আমি সভাপতির অভিমত যেমন গ্রহণ করেছি, 
তেমনি বহু সময সভাপতি নিজে থেকেই নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন তার 
সুচিস্তিত অভিমত দিয়ে। অভিভাবকের মতো পরামর্শ দিয়ে আমাকে পরিষদের নানা 
কর্মসম্পাদনে উৎসাহ জুগিয়েছেন। এ আমার পরম সৌভাগ্য । তাকে আমার সম্ৰদ্ধ প্রণাম 
জানাই। 

এই সঙ্গে আবো একজনেব কথা আমাকে উল্লেখ করতেই হচ্ছে। তিনি কানাইদা, 
পরিষদের বর্ষীয়ান সহসভাপতি কানাইচন্দ্র পাল। শবীর একাস্ত খারাপ না হলে তিনি 
নিয়মিত পরিষদ ভবনে আসেন। পরিষদের দৈনন্দিন নানা কাজে তিনি আমাকে পরামর্শ 
দিযেছেন, কোনো সমস্যায় পড়লে সমাধানের রাস্তা দেখিয়েছেন। তিনি সম্পাদক 
থাকাকালীন যে সমস্ত কাজ করে গেছেন সে সব নথি যখন দেখি সহজেই বুঝতে পারি 
তিনি সর্বক্ষেত্রেই পবিষদের কাজে একটা শৃঙ্খলা আনতে চেয়েছিলেন। তার কাছ থেকে 
এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে! তাকেও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। | 

পরিষদে কাজ অনেক! অনেক কাজ হয়েছে। কিন্তু কাজ যা বাকী তা বছ। সব কাজ ' 
ভালভাবে করতে পেরেছি এমন দাবি করি না। সবাব পবামর্শ নিয়ে, সবাইকে নিযে চলবার 
চেষ্টা করেছি। কোনো ক্রটি হয়ে থাকলে তার দায় আমার। আপনারা নিজগুণে তা মার্জনা 
করবেন! 
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বিগত বাৰ্ষিক অধিবেশনে তরুণ সদস্যদেব পরিষদের কাজে এগিযে আসবাব অনুরোধ 
জানিয়েছিলাম। আমি আনন্দিত এ বছবে অনেকেই নানা গঠনমূলক কাজে এগিয়ে 
এসেছেন। বিশেষ কবে পাঠক সমাজের বহু বন্ধু যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তা উল্লেখ করতেই 
হবে। পরিষদকে যদি তার দায় দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হয় তাহলে তা শুধুমাত্র কয়েকজন 
কর্মকর্তার পক্ষে সম্ভব নয়। তরুণ সদস্যদের কাজে পাঠক সমাজের কাছে আমি পুনর্বার 
আবেদন জানাই আরও বেশি বেশি কবে এগিয়ে আসুন। পরিষদের কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত 
করুন, দাষিত্ব গ্ৰহণ করুন! 

আপনাদের সবাইকে আত্তবিক ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানিযে আমাব বক্তব্য শেষ 
করছি। 


২৩ কার্তিক ১৪০৯ সম্পাদক 
১৯ নভেম্বর ২০০২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 


পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীকল্যাণকুমার রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শৈলী, ৪-এ, মানিকতলা 


মেইন রোড, কলকাতা-৫৪ থেকে মুদ্রিত। 


